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বিজ্ঞাপন । 


উনবিংশ শতাঙ্দীর শেধার্দে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল 
প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, উপস্থিত গ্রন্থে তাহা- 
দের মধ্যে পাঁচ জন খ্যাতনামা লেখকের প্রতিভার পরিচয় 
দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্প্রধানতঃ এই পাঁচ জনের প্রতিভায় 
বঙ্গীয় সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সহিত বাঙ্গাল সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধাস্থাপন বিষয়ে 
এই পাচ জনই আপনাদের অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া- 
ছেন, এবং এই পাঁচ জনই বিবিধ উপায়ে স্বদেশীয় সাহিত্যের 
সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন। ইহাদের প্রতিভার বিব- 
রণ লইদ্বাই বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান কালের ইতিহাস । 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে 
ইহাদের প্রতিভার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্তাক। 
সৌভাগ্যক্রমে এই প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদিগের মধ্যে 
অনেকের" জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে । যখন বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিষয় লিখিত হয়, তখন * তদীয় সহোদর শ্রীযুত 
শতুচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয় ব্যতীত আর কেহ বিদ্যাসাঁগর-চরিত 
প্রকাশ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন কোন 
কথা এই জীবনী হইভে গৃহীত হুইয়াছে। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ 
বিদ্যানিধি মহাশয় অক্ষয়কুমারচরিত, এবং শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ 


৮/৬ 


বনু বি. এ. মহাশয় মধুস্থদদনচরিত প্রণপ্ন্ন করিয়াছেন। 
ইহাদের লিখিত জীবনী হইতে অক্ষয়কুমার ও মাইকেল 
মধুক্দনের কোন কোন কধ। পরিগৃহীত হুইয়াছে। এতত্ব্যতীত 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র হইতে 
এ বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। এখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
আর দুই খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রবিশেষে 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চরিত প্রকাশিত হইতেছে। আশা! 
আছে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীও যখাসমক়ে প্রকাশিত 
হইবে। 

উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য তিনটি 
প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ 
"তিনটি প্রবন্ধ স্থলবিশেষে পরিবর্তিত হইয়াছে । প্রথম প্রবন্ধটি 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্ক সভায় পঠিত ও সাহিত্য পত্রে 
প্রকাশিত হয়। এর প্রবন্ধও কোন কোন অংশে পরিবদ্ধিত 
হইয়াছে। পূর্বে গ্রন্থের নাম “প্রতিভার পরিচয়” রাখা 
হইয়াছিল। পরিশেষে বন্ধুবিশেষের প্রস্তাবে উহা কেবল 
*প্রতিভ।” নামে প্রকাশিত হইল। 


শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। 


বিষয়। 
ঈীশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর 
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ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যামাগর । 


আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট 
জানিতে পারা যায় যে, বিলাসবিদ্বেষ, কষ্টসহিষুণতা, পরার্থ- 
পরতা ও সর্বপ্রকার কঠোরতায় অপরাজ্ধুখতা, আমাদের 
জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল। হিন্দু ছাত্র যখন শাস্ত্রী নুশীলনে 
মনোনিবেশ করিতেন, তখন তাঁহাকে অতি কঠোর ব্রতে 
দীক্ষিত হইতে হইত। আপাতরম্য সৌখীনভাবে তখন 
তাহার প্রবৃত্তি থাঁকিত না; বিষয়বাসনার পঙ্থিল প্রবাহে 
তখন তাহার হৃদয় কলুষিত হইত না) উচ্ছজ্খলতার সমা- 
বেশেও তখন তাহার" প্রত্যেক কাধ্য উন্মার্গগামী হইয়া 
উঠিত না। তিনি তখন নানা কী সহিয়া, নান! বিশ্ব 
বিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, নান! ছুঃসাধ্য 
“কাধ্যধাধনে সর্বদা উদ্ভত থাকিয়া, শারীরিক উন্নতির 


২ অতিভার পরিচয়। 


মহিত ক মানসিক: শক্তির পরিচয় দিতেন। হিন্দু গৃহস্থ 
যখন গার্সযধর্্পালনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাকে 
পরের জন্ত সর্বন্ব ত্যাগ করিতে হইত। তিনি তখন আত্ম- 
সেন প্রতি হৃক্পাত করিতেন না) নিরবচ্ছিন্ন আত্মোদর- 
পুরণে আমক্ত থাকিতেন না $ বা আত্মসমৃদ্ধির বিস্তার করিয়া, 
বিলাসসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেন না । তখন তাহার সমস্ত 
কার্ধ্য পরোপকারার্ধে অনুষ্ঠিত হইত। পরপরিচ্ধ্যাই তখন 
তিনি আপনার প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। তাহার 
এই পবিত্র ব্রতের মহিমায়, রোগশোকতাপময় সংসার শাস্তি- 
নিকেতনম্বরূপ হইয়া উঠিত। শ্তামলপত্রাবৃত, ফলপুষ্পযুক্ত 
বুক্ষ যেমন শিগ্ধ ছায়ায় পথশ্রীস্ত পথিকের শ্রান্তিবিনোদন করে, 
স্ন্বাচ ফল দিয়া, ক্ষুধার্তের ক্ষুধাশাস্তি করিয়া থাকে, শাখা-বাহু 
বিস্তার করিয়া, শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয় দাঁন করে, তিনিও 
সেইন্ধপ গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে দান করিয়া, জীবসমূহকে অর 
দিয়া, অতিথি, অভ্যাগত ও আর্তজনের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া, 
ভূলোঁকে শ্বর্গীয় শোভা বিকাশ করিতেন। এইরূপ কঠোর 
কষ্টসহিষ্তার সহিত অদম্য উদ্যম ও অধ্যবসায়, এবং 
এইরূপ পরার্থপরতার সহিত সর্বজনহিতৈধিতা ও সর্বার্থ- 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে অনেক প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। কিন্তু পঞ্ুরবর্তনশীল কালের অনন্ত মহিমায় বা 
নিয়তির বিচিত্র লীলায়, এখন আমাদের সমাজের দশাস্তর 
ঘটয়াছে। এখন সে বিলাসবিদ্বে, সৌখীনতার আবর্তে 





ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর । ঙ 


পড়িয়া নিমজ্জিত হুইগাছে) নে কষ্টসহিঞ্ণুতা,) আলস্ত ও 
শ্রমবিমুখতার সহিত সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে ? 
সে পরনিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থভাবের স্থলে বিকট স্বার্পরতার 
কঠোরপীড়নে আশ্রয় গ্রার্থী আর্ত্জন কাতরভাবে হাহা" 
কার করিতেছে। এই অধঃপতন ও অধোগতির কালে, 
এই ছুঃখ ও ছুর্গতির শোচনীয় সময়ে, আমাদের মধ্যে আবার 
একটি অপূর্ব দৃশ্তের বিকাশ হুইয়াছিল। আবার এই পরনিগৃ- 
হীত, পরপদদলিত, পরাবজ্ঞাত জাতির মধ্যে একটি মহাপুরুষ 
আবিভূ্ত হইয়া, সেই পূর্বতন হ্বর্গীয় ভাব--সেই মহিমান্িত 
আর্ধযসমাজের মহত্তর কার্য্ের অবতারণা করিয়াছিলেন। , 
ভীষণ মহামরুতে সুচ্ছায় বৃক্ষ বা সুপেয়জলপূর্ণ সরোবর 
পাইলে, মরীচিকাঁক় উদ্ভ্রান্ত ও আতপতাপে ক্লান্ত পান্থ যেমন 
শাস্তি লাভ করে, নেই মহাপুরুষকে পাইয়া, রোগজীর্ঘ ও 
সাংসারিক জালামন্ত্রণায় অবসন্ন লোৌকেও সেইরূপ শাস্তি লাভ 
করিয়াছির্ল। বীরপুরুষ রণস্থলে বিজয়িনী শক্তির পরিচয় দিয়! 
বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইতে গারেন; প্রতিভাশালী প্রতিভা 
দেখাইয়। সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন ; গবেষণাকুশল 
পণ্ডিত অভিনব তত্বের উদ্ভাবন করিয়!, সহদয়দিগের প্রীতি- 
বর্ধন করিতে পারেন £ কিন্তু ভোগাভিলাশৃন্ততায়, পর- 
ছিতৈষিতার, সর্বোপরি সর্বার্থত্যাগের জ্রহিমায় তিনি চিরকাল 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বসন্মানিত ও সর্বজনের আদরণীয় হইয়া, করুণার 
পবিত্র মন্দিরে প্রীতিপুশ্পাঞ্জলি পাইবেন। আমরা! যাহার, 


গ্ুতিভার পরিচয় । 


গুণকীর্তনে প্রবৃত্ব হইতেছি, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্বা- 
সাগরই উক্ত অলোকসামান্ত মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছেন, এবং সেই বিষ্যালাগরই বাঁল্যে শ্রমশীলতার সহিত 
অপরিসীম কষ্টসহিষ্ুতা, যৌবনে বিলাঁসবিদ্বেষের সহিত 
অপুর্ব তেজস্বিতা ও বার্ধক্যে লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের 
সহিত অলামান্ত দাননীলতার পরিচয় দিয়া, তেজরন্থিতাঁতি- 
মানী ও সভ্যতাম্পদ্ধী ইউরোপীয়ের সমক্ষে বার্গালীর 
গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। 

বিদ্ভাসাগর মহাশয় সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন 
নাই) সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত হয়েন নাই; বা সমৃদ্ধিন্থুলভ 
বিষয়ভোগেও সংবদ্ধিত হইয়া উঠেন নাই। গগনবিদারী বাদ্য- 
ধ্বনিতে তীহা'র জন্মগ্রহণঘটন! হুচিত্ত হয় নাই ) গায়ককুলের 
কলকঠনিঃস্থত সঙ্গীতরবের মধ্যেও তাহার উদ্দেশে মাঙ্গলিক 
কাধ্য অনুষ্ঠিত হয় নাই; দূরবর্তী জনপদবাসীরাও তাহার 
জন্মগ্রহণ জন্য সমবেত হইয়া, বিবিধ উৎসবে উল্লসি প্রকাশ 
করে নাই। তিনি বাঙ্গালার একটি সামান্ত পল্লীতে সন্কীর্ঘ 
পর্ণকুটারে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতামহ সাংসারিক 
বিষয়ে এক প্রকার উদানীন ছিলেন। স্তাহার প্তা এক 
এক দিন অনশনে ব! অর্ধাশনে থাকিয়া, যাহা কিছু উপা'- 
জন করিতেন, তান্ধাতেই অতিকষ্টে সংসার চালাইতেন। 
এইরূপ দরিদ্র পিতা এবং দরিদ্রতার মূর্তিস্বক্ূপ পিতামহী 
ও জননী বিদ্যাসাগরের অবলম্বন ছিলেন। পিতা অদুরবর্তী" 
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ছাট হইতে জিনিসপত্র লইয়। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে- 
ছেন, এমন সময় পিতামহ তাহাকে কহিলেন, ”“আজ 
আমাদের একটা এ'ড়ে বাছুর হইয়াছে ।” বিদ্যাসাগরের 
জন্মগ্রহণসংবাদ এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এইরপ্‌ 
দরিদ্রতাময় সংসারে--এইরূপ দরিদ্রভাবের মধ্যে তাহার 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি এই চিরপবিত্র দরিদ্রভাঁব কখনও 
বিশ্বৃত হয়েন নাই। তীহার জীবন দারিদ্র্যসহচর ব্রহ্গচারীর 
ন্তায় পরার্থপরতাময় ছিল। তিনি প্রভৃত অর্থের অধিকারী 
হইয়াও দরিদ্রভাবে যে কঠোর ব্রত পালন করিয়! গিয়াছেন, 
সেই ব্রতচর্ধ্যাই তাহাকে অলোকদামান্ত মহাপুরুষের মহি-, 
মান্বিত সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছে । তিনি দরিদ্রের জন্য 
দরিদ্রের গৃহে আবিভূর্তি হইয়াঁছিলেন ; চিরজীবন দরিদ্রভাবে 
দরিদ্র পালন করিয়াই অনস্তপদে বিলীন হইয়াছেন। দরিদ্রের 
প্ণকুটারে যে পবিত্র বস্কিশিখার উত্তৰ হইয়াছিল, তাহার 
প্রখরদীন্তি বিশ্বজয়ী রাজাধিরাজকেও,হীনপ্রভ করিয়াছে। 
বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্ম1! মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যে সকল 
মহাপুরুষ মহৎ কার্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর 
তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্বর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত 
অপেক্ষা মহত্তর ) যেহেতু, তিনি প্রতিভার মহিত অসা- 
মান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন" তিনি তেজস্বী মহা- 
পুরুষ অপেক্ষ। মহত্তর ) যে হেতু, তিনি তেজন্বিতার সহিত 
্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্কিগুণ 
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অপেক্ষা মহতর ; যে হেতু» তিনি দাঁনশীলতাগ্রকাশের সহিত 
বিষয়বাসন! এবং আত্মগৌরবঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়া 
ছেন। তাঁহাকে অনেক ভার হিয়া, অনেক বাঁধা অতিক্রম 
করিয়া, অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করিতে হুইয়।- 
ছিল। ইহাতে তিনি এক দিনের ভন্ও অবসন্ন হয়েন নাই। 
যখন তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্ত কলিকাতায় উপনীত 
হয়েন, তখন তাহার বয়স আট বৎসর তীহার বাসগ্রাম 
কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬ ক্রোশ দুরবর্তী। তখন রেলওয়ে 
ছিল না--্টীমার ছিল না। তখন পদত্রজে দুর্গম পথ অতিবাঁহন 
করিয়া, কলিকাতায় আসিতে হইত। পথ যেক্ধপ হুর্গম, 
দ্যতস্করের উপদ্রবে সেইরূপ বিপদ্সম্ুল ছিল। অষ্টমবর্ষী় 
বালককে এই হুর্নম ও বিপত্তিপূর্ণ পথের অধিকাংশ পদব্রজে 
অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। রাঁজ্যতাড়িত ও নিরতিশয় 
দশাগ্রস্ত হুমায়ুন যখন মরুভূ-মধ্যবর্ভী ক্ষুদ্র জনপদে স্বীয় 
তনয়ের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়া, অন্ত সম্পত্তির অভাবে 
একটি সামান্ত কন্ত,রীর খণ্ড বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, 
তখন তিনি বোধ হয়, কখনও ভাবেন নাই যে, নবপ্রস্থত 
বালক এক সময়ে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবে । 
দরিদ্র ঠাকুরদাস যখন অষ্টমবর্ধীয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কলি- 
কাতায় তাহার প্রতিপধলকের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন 
তিনিও বোধ হয়, ভাবেন নাই যে, কালে এই বাঁলক সমগ্র, 
মহৎ ব্যকির গৌরবম্পর্থী হইয়া উঠিখে। সময়ের পরিবর্তনে 
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বাপকঘয়ের অনৃষ্টের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মরুপ্রাস্তরবর্তী 
সামান্ত নগরে--ছুঃখদারিদ্র্যে নিপীড়িত! ্বননীর রোদনধ্বনির 
মধ্যে ধিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন); তরুণবয়সে ধাঁহাকে 
নানাকষ্ট সহিয়া হুন্গহু কার্য সাধন করিতে হইয়াছিল; 
সেই অকবর এক সময়ে দিল্লীর রত্মসিংহাসন অধিকার 
করিয়াছিলেন ; এক সময়ে তাঁহারই উদ্দেশে শত সহজ 
কহ হইতে "দিল্লীশ্বরো! বা জগদীশ্বরেো। বা” বাক্য নির্গত 
হুইয়াছিল। আর সামান্ত পর্ণকুটার যাহার আশ্রয়স্থল ছিল; 
যৎ্নামান্ত আহারীয় ধাছার রসনাতৃপ্রি ও উদরপূর্তির এক- 
মাত্র সম্বল ছিল, যিনি মলিনব্সনে, পথশ্রাস্তিতে অবসন্ন" 
হদয়ে এবং নিরতিশয় দীনতাবে এই মহানগরীতে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন ; এক সময়ে তিনিই জগজ্জয়ী সআ্াটের সিংহা- 
সন অপেক্ষাও উচ্চানে সমাসীন হইয়াছিলেন। অসামান্ত 
অধ্যবসায়ে, অনন্থসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতায় বিদ্যাসাগর এইরূপ 
উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সংস্কতকলেজে 
ংস্কৃতবিদ্যাঁর অনুশীলনে তৎমমকাঁলে তাহার কোনও প্রতি- 
দন্দী ছিল না। সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্বৃতি সকল 
বিষয়েই তিনি অসীঁমান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। 
শিক্ষাপ্ডরু তাহার বুদ্ধিমত্তা ও পাঁঠান্থুরাগ দেখিয়া আহ্লাদ 
প্রকাঁশ করিতেন; সতীর্ঘগণ তাহার উদারভাঁব ও সারল্যময় 
সদাচারে সন্তুষ্ট থাকিতেন ; বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহার বিদ্যা- 
পাঁরদর্শিতাঁর জন্ত তাহাকে শতগুণে মহীয়ান্‌ করিয়া তুলিতেন। . 





৮ প্রতিভার পরিচয়। 


অধ্যয়নসময়ে তিনি স্বহৃত্তে পাক করিতেন; অনেক সময়ে 
গ্বয়ং বাজার করিতে যাইতেন; কনিষ্ঠ সহোদরদিগকে আহার 
করাইয়া ্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন, এবং বিদ্যালয় হইতে 
বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া, আহারের পর প্রায় সমস্ত রাত্রি 
প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতেন। 
এইরূপ আত্মসংযম, এইরূপ নিষ্ঠা, এইরূপ স্বাবলম্বন, এবং 
এইব্ূপ সহিষুণতার সহিত তিনি অমৃতময়ী সারন্বতী শক্তির 
উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রাদে তিনি সর্বাস্থলে 
সর্বক্ষণ অনমনীয় ও অপরাজেয় থাকিতেন। বিদ্যালয় হইতে 
তিনি যে বিদ্যাসাগর” উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, শেষে মেই 
উপাধিই তাহার একমাত্র পরিচয়স্থল হইয়া উঠে। বিদ্যার 
প্রাণরূপিণী বাণী যেন সেই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্জ্রেরই পরিচয় 
দিবার জন্য লোকের “রসনায় লীলা” করিতে থাকেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গবর্ণমেন্টের চাকরি গ্রহণ করিয় 
ংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাহার প্রতিভার সহিত অসামান্ত 
সৎকার্ধ্যশীলতা পরিষ্ষট হুইতে থাকে। বাঙ্গালা গদ্যের 
উন্নতিসাধন তাহার একটি প্রধান কার্ধ্য । বিদ্যাসাগর যদি 
আর কিছু না করিতেন, তাহা হইলেও কেবল এই কার্যে 
তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইত। দীমুন্তার দরিদ্র ব্রাহ্মণ দশ 
আড়া মাত্র ধানে পন্ধিতুষ্ট হইয়া, যে কাব্যপ্রণয়ন করেন, সেই 
কাব্যের প্রসাদেই তিনি বাঙ্গালার কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ 
. অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর আর কোনও কার্যে 
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হন্তক্ষেপ না] করিলেও, তীহার অমৃতময়ীলেখনীবিনিঃস্যত 
গা গ্রস্থাবলীর গুণে তিনি চিব্রকাল বাঞ্গাল৷ সাহিত্যসংসারে 
চিরশ্বরণীয় হইয়া থাকিতেন। 

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিত! যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়ে 
পরিপুষ্টা ও পরিবদ্ধিতা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যও 
সেইরূপ সংস্কৃতের উপর নির্ভর করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নতি- 
পথে পদার্পণ করিয়াছে । কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাব 
বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের পরিপোষণপক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। 
বাঙ্গাল তাষ। সংস্কৃত ব্যতীত অন্তান্ত ভাষারও যথোচিত সাহায্য 
গ্রহণ করিয়াছে । তরঙ্জিণী গিরিবরের জলোঁৎসে শক্তি- 
সংগ্রহ করিয়া, তরঙ্গরঙ্গে গ্রধাবিতা হইলেও, পার্খবর্তী 
জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া থাকে। বাঙ্কাল৷ ভাষাও সংস্কৃত 
ভাষার অস্ৃতপ্রবাহে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও অন্ান্ 
ভাষার শব্সম্পত্তি ও ভাবরাঁশিতে আবেগময়ী হইয়াছে। 
বিদেশী জীতির সহিত কোন দেশের সংশ্রব ঘটিলে তাহা- 
দের ভাষা ক্রমে সেই দেশের ভাষার সহিত মিলিত হইতে 
থাকে । এখন ইংরেজী সাহিত্যের অসামান্ত প্রভাব। ইংরেজী 
সাহিত্য এখন পৃথিবীর সমগ্র সভ্য দেশে সাদরে পরি- 
গৃহীত ও পঠিত হইয়। খাকে। কিন্তু এই সপ্তাবসম্পন্ন, 
সৌন্দধ্যময়, শবসম্পত্তিশালী, বিশ'ল সাহিত্য কেবল 
আঙ্গ লোসাক্ষণদিগের ভাষায় উন্নতি লাঁভ করে নাই। ব্রিটেনে 
*রোমীয়দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রিটনদিগের 


১৪ প্রতিভার পরিচয় । 


ভাষার উপর রোমক সাহিত্য প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে 
আঙ্গ লোসাক্ষণ জাতি ইংলগ্ডে বাঁ করিলে ডেন্‌, নরমান্‌ প্রভৃতি 
জাতি উপস্থিত হইয়াছে) ডেন্‌ নর্মান্‌ শ্রভৃতির ভাষা সাক্ষণ- 
দিগের ভাষাকে উর্রতির দিকে লই গিয়াছে। এইন্ধপে 
বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্যে, বিভিন্ন ভাঁষাঁর ভাঁবরাঁশির সমবায়ে 
যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে,” তাহা এখন সমগ্র জগতে 
অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। বঙ্গদেশের সহিত বিভিন্ন 
জাতির সন্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে সেই সেই জাতির তাঁধার 
সহিত বাঙ্গাল! ভাষার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। মুসলমান বাঙগালায় 
আধিপত্য স্থাপন করিলে অনেক মুসলমানী কথা বাঙ্গাল 
ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। মুসলমানের অধিকার হইতেই 
ফার্সী ও উর্দূর সহিত বাঙ্গীলার সম্বন্ধ ঘটে। আঁ পর্যস্ত 
বাঙ্গাল! সাহিত্যে ফার্সী কথাগুলি সাঁধুভাষার সহিত সংযো- 
দ্বিত হইয়া, মুসলমানের পূর্বতন আধিপত্য ও ক্ষমতার পরি- 
চয় দিতেছে। কিন্তু মুসলমান ভারতের অধিরাঁজ হইলেও 
সাহিত্যসম্পত্তিতে তাদৃশ সমৃদ্ধ ছিলেন না!। তাহারা ইতিবৃত্ত- 
রচনায় যেরূপ পারদশিতা৷ দেখাইয়াছেন, ভাবগর্ড প্রবন্ধমাল! 
বা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে বোধ হয়, সেন্প ক্ষমতা দেখাইতে 
পারেন নাই। ধর্থগ্রস্থের অনুশীলঘের দিকেই তাহাদের 
সবিশেষ আগ্রহ ছিল হার! ধর্শপ্রাণ জাতি । আপনাদের 
পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই তাহার! শিক্ষার সার্থ- 
কতা হইল বলিয়া, মনে করিতেন। সুতরাং মুসলমানের 
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সাহিত্য, বাঙ্গাল। সাহিত্যের উপর তান্ুশ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমানের পর অন্ত এক জাতি 
সংজবে বাঙ্গাল সাহিত্যের যুগাস্তর ঘটিয়াছে। এই জাতি 
সামান্ত ভাবে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করেন, সামান্ত 
ভাবে ক্রয়বিক্রয়ে ক্ষতিলাভের গণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, শেষে 
আপনাদের বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতাগৌরবে ভারতের বত্বসিংহা- 
সনের অধিকারী হইয়া উঠেন। ইহাদের প্রদর্শিত যত্বে, 
ইহাদের প্রদত্ত শিক্ষায়, ইহাদের অবলদ্বিত পরিশুদ্ধ রীতিতে 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। 

ইংরেজ যখন বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন 
বাঙ্গালী আপনাদের আদিম ও অকলম্ক কবিত্বসম্পতিতে 
পরিতৃপ্ত থাকিত। তখন ফুল্গরার বারমান্ত্যা গৃহে গৃহে গীত 
হইত ) অন্নদার জরতীবেশে বা! মালিনীর প্রতি বিদ্যার তির- 
স্কারে লোকে আমোদিত হইত) মনসার ভাসানে বঙ্গের 
পর্ণকুটীরে লোকারণ্যের আবির্ভাব ঘটিত) কালীকীর্তনের 
শাস্তরসাম্পদ, উদাত্ত ভাবে দরিদ্র পল্লীবানীকে অমর লোকের 
অপূর্ব শোভা! দেখাইয়া দিত। বঙ্গের সর্বন্বাস্ত ঘটিলেও, 
বাঙ্গালী অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইলেও, আজ 
প্ধ্যস্ত এই সকল বিষয় তাহার অমূল্য রত্বের মধো পরিগণিত 
রহিয়াছে । এখনও চিরদরিদ্র ব্যক্তি রঙের দরিদ্র কবির 
বর্ণনায় আনন্দাশ্রুতে বক্ষ-স্থল ভাসাইতেছে) বিসয়াক্ত ভোগী 
ক্ষণকালের জন্য বিষয়-বাসনায় বিসর্জন দিয়া, নিশ্ন্দভাবে সেই 
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কবিত্বন্ধা পান করিতেছে এবং সংসারবিরাগী উদাসীন সেই 
অপার্থিব ভাবে বিমোহিত হইয়া, স্বর্নরাঁজ্যের সহিত আপনার 
সম্বপ্ধ দৃঢ়তর করিয়। তুলিতেছে। বাঙ্গাল! সাহিত্যে পদোর 
এইরূপ উন্নতি হইলেও গদ্যের অবস্থা উৎকৃষ্ঠ ছিল না। 
ইংরেজের সমাগমের পূর্বে যে গদ্যগ্রস্থের পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহার রচনাপ্রণালী হ্ৃদকগ্রাহিণী নহে। উহা যেমন উৎকট 
শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্ববাপরসম্বদ্ধবিরহিত। ইংরেজের 
সময়ে বাঙ্গালায় গদ্যরচনার উতকর্ষের সুত্রপাত হয়। ইংরেজ 
স্বয়ং বাঙ্গালায় গদ্যরচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি লিখিতে হয়) কিরূপে রচনার বিষয়সন্পিবেশ করিতে 
হয়) কিরূপে গ্রস্থাদি মুদ্রিত করিতে হয়; তাহা ইংবেজের 
শিক্ষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 
ইংরেজের এই মহীক্সসী কীর্তি অক্ষয় হুইয়! থাকিবে । ইংরেজের 
সমাগমে, মৃত্যুঞ্জয়ের শান্্রজ্ঞানে এবং রামমোহনের ক্ষমতায় 
সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৃক্ষের উদগম হয়, তাহা বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমারের প্রতিভায় ফলগুণে শ্রীসম্পন্ন হইয়! উঠে। 
বাঙ্গাল! গদ্য সাহিতা পদ্যের স্তায় প্রাচীন নহে। প্রায় 
এক শতাব্দী হইল; বাঙ্গালায় মুদ্রিত গণ্যগ্রন্থের প্রচার হয়। 
শত বৎসর পূর্বের হস্তলিখিত গন্যগ্র্থের পরিচয় পাওয়া যায় 
বটে, কিন্তু সাধারপের মধ্যে উহার তাদৃশ প্রচার নাই। 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত এবং মুদ্রান্ত্র স্থাপিত হইলে 
বাঙ্গালায় রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮*১)) 
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গোলকনাথের হিতোপদেশ (১৮০১)*) রাজীবলোচন মুখো- 
পাধ্যায়ের রাজা কুষ্ণচন্দ্রচরিত্র (১৮০১); রামরাম বসুর 
লিপিমালা (১৮০২); চণ্ভীচরণ মুন্সী প্রণীত তোতা ইতিহাস 
(১৮০৫) প্রভৃতি প্রচারিত হয়। রামবন্ত্র সংস্কৃতে পারদ শর 
ছিলেন কি না, বলিতে পারি না) কিন্ত তিনি গ্রন্থরচনায় 
সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গাল! ভাষার চির- 
স্তন বীতিও তাহার অবলম্বনীয় হয় নাই। কথিত আছে, 
তিনি ফার্সীতে পারদর্শী ছিলেন, এজন্য স্বকীয় গ্রন্থে 
পারস্ত ভাষার প্রীধান্য রক্ষা! করিয়াছেন। প্রতাপাদ্িত্যচবিশ্র 
প্রকাশের পর রামবস্গর লিপিমালা প্রকাশিত হয়। 
লিপিমালায় পত্রচ্ছলে নানাবিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। গদ্যরচ- 
নায় রামবস্থর ক্ষমতা ছিল না। প্রতাপাদিত্যচরিত্রের গদ্য 
লিপিমালায় কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করে নাই। উভয় 
গ্রন্থের রচঞ্াই বাঙ্গালাভাষার রীতিবহিভূতি। উহা! যেরূপ 
প্রাঞ্জলতাপরিশূন্য, সেইরূপ লালিত্যহীন। 

ইহার পর যে গদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা সরলভাবে ও 
রচনারীতিতে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। রাজীবলোচন মুখো- 
পাধ্যায় কৃষ্ণচন্ত্রচরিত্র লিখিয়া আপনার গদ্যরচনাচাতুরী 
দেখাইয়াছেন। যে রচন। প্রতাপাদিত্যচরিত্রে অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়, কষ্ণচন্দ্রচরিত্রে তাহা অনেকাংশে উন্নতি লাভ 
করে। উভয় গ্রন্থের লেখকই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
শিক্ষক ছিলেন । প্রতাপাদিত্যচরিত্র এবং রুষ্টচন্দ্রচরিব্র»' 

২ 
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উভয়ই, কেরি সাহেবের, প্রস্তাবাহ্সারে প্রণীত ও প্রকাশিত 
হইয়াছিল । তোতা ইতিহাস প্রভৃতিতে গদ্যরচনার উৎকর্ষ 
লক্ষিত হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রাজা রামমোহন 
রাফ়ের গদ্য প্রাঞ্জল এবং লালিত্যগুণসম্পন্ন নহে। মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালঙ্কার প্রাজাবলি* এবং প্প্রবোধচন্দ্রিকা” রচন। 
করেন। প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা ছুরুচ্চার্য্য উৎকট সংস্কৃত শব্দ 
এবং অপত্রষ্ঠ গ্রাম্য কথায় পরিপুর্ণ। বিদ্যালঙ্কারের অন্যতর 
গ্রন্থ রাঁজাবলিতে কলির প্রারস্ত হইতে ইংরেজের অধিকার 
পর্ধ্যস্ত ভারতবর্ষের রাজ ও সম্রাুদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
বর্ণিত হইয়াছে । বাঁজাবলি প্রবোঁধচন্ত্রিকার চারি বৎসর 
পূর্বে প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাজাবলির ভাষা অনেকাংশে 
প্রমাদগুণবিশিষ্ট। মহাত্সা রাজ! রামমোহন রায় বিদ্যালঙ্কারের 
গ্রবোধচন্দ্রিক1! প্রকাশের সাত বংসর পরে বেদাস্ত গ্রন্থ 
(বেদান্ত সত্রের ব্যাখ্য। ) প্রকাশ করেন। তীহার ক্ষমতায় 
বাঙ্গালা গদ্য অনেকাংশে পরিমার্জিত হয়। কিন্তু উহাও 
তাদৃশ প্রসাদগুণশালী ও ললিতশব্দাবলীতে শ্রুতিমধুর হয় 
নাই। ডাক্তার কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস, জীবন- 
চরিত, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি নানাগ্রস্থ প্রকাশ 
করেন। এই গ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম বিদ্য।কল্পদ্রম | 
বিদ্যাকল্পদ্রমের ভার্ষী রচনাবৈচিত্র্যের সমাবেশেও শ্রুতি- 
সুখকর হয় নাই। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভাতেই 
'বাঞ্কাল। গদ্য যেরূপ কোমল ও মধুর, সেইরূপ ওজস্বী হইয়া 
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উঠে। বিদ্যাসাগরের গণ্য প্রাঞ্লন্ভাবের ও মাধুর্য গুণের 
ৃষটান্তস্থল। 

ভাগীর্থী যেমন হিনগিরির সন্কীর্ণ কন্দর হইতে নির্গত 
হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণ ভাবে বিসর্জন দিগ্লাছে এবং বহু 
জনপদ অতিক্রম পুর্ব্বক শেষে শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গম- লাভ 
করিয়াছে। বাঙ্গাল! গদ্যরচনাও সেইক্বপ সক্কীর্ণ ভাঁবলোত 
হইতে উৎপন্ন হইয়া মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় 
স্বকীয় সঙ্কীর্ণত৷ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম 
পুর্ব্বক বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া, শেষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গ ম- 
লাভে সমর্থ হইয়াছে । ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থল যেমন মহা- 
তীর্থ হইয়া শত শত তীর্থযাত্রীকে পবিভ্রভাবে পরিপূর্ণ করি- 
তেছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিদ্যাসাগরসঙ্গমও সেইরূপ 
সাহিত্যসেবকদিগের মহাতীর্ঘসবরূপ হুইয়া, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ 
ভাবে পুলগ্লিত করিয়া তুলিতেছে। যে রচনা এক সময়ে 
উত্কট, ছুর্বোধ ও পূর্বাপরসন্বন্ধশূহ্য ছিল, তাহা বিদ্যাসাগ- 
রের গুণে সংস্কৃত হয়, এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিতে শক্তি- 
সম্পন্ন হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্ত মহিমার পরিচয় 
দিতে থাকে । বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা ন৷ 
হইলেও স্সেহময়ী মাতার ন্যায় উহার পুষ্টিকর্তা ও সৌনদর্য্য- 
বিধাতা । তাহার যত্বে গণ্য সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও 
সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। দশতুজা! ছুর্গার প্রতিমাঁয় খড়, বাশ ও 
দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল। তিনি, এ মাটি 


১৬ প্রতিভার পরিচয় । 





যথাস্থানে বিন্তাস্ত করেনঃ এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্তি নানাবর্ণে 
্থরঞজিত ও বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়!, দেবমণ্ডপ শ্রীসম্পন্ন 
করিয়া তুলেন । এক সময়ে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে “পুরুষপরীক্ষ।” 
ও “প্রবোধচক্জি কাঁর* অধ্যাপনা! হইত। কিন্তু উৎকট শব্দা- 
বলীর জন্য উহাও তাদৃশ শ্রীতিগ্রদ হইয়া উঠে নাই। উহার 
“মলয়াচল।'নিল উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছনির্বরাস্তঃকণাচ্ছন্ন হইয়া 
আ[সিতেছে*, এইরূপ বিভীষিকাময়ী ভাষায় বোধ হয়, পাঠার্থী- 
দিগকে শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের হ্ভায় সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে 
হইত। বিদ্যাসাগর এই উৎকট ভাবের সংশোধন করেন। 
তাহার মহাভারত ও বেতালপঞ্চবিংশতিতে যেরূপ ওজদ্বিত! 
ও শব্দপ্রয়ৌোগবৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার সীতার বনবাসে 
ও শকুস্তলার় সেইরূপ ললিতপদবিস্তাসের সহিত অসামান্ 
মাধুর্য লক্ষিত হয়। সীতার বনবাস ও শকুস্তলা, গদ্যরচ- 
নায় তাহার অসামান্ত ক্ষমতার নিদর্শসস্থল। তিনি বালক 
ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক গ্রন্থ লিখিক্া গিয়া- 
ছেন; প্রতি গ্রন্থই তাঁহার অসাধারণ রচনাচাতুরী ও শব্- 
মাধুরীর জন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ 
হুইতে বিষক়্ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্ত তাঁহার ভাঁধা তদীয় 
অদ্বিতীয় সম্পর্তি। উহ! প্রসন্নসলিল। জাহুবীর জলপ্রবাছের 
নায় নিয়তই জীবনতোধিণী। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল 
তাষার শ্রীবৃদ্ধিমাধন করিয়াই নিরন্ত হয়েন নাই ) হ্বন্নায়াসে ও 
সুপ্রণালীক্রমে ভাষাশিক্ষারও সছ্পায় করিয়৷ গিয়াছেন। 
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শিক্ষার বিস্তারে তিনি আজীবন য্রশীল ছিলেন। এ অংশে 
বালক, বালিকা, প্রো, কেহই তাহার নিকটে উপেক্ষণীয় 
ছিল না। তার বন্দোবস্তের গুণে এই মহানগরীর বীটন 
বালিকাঁবিদ্যালয়ের কার্ধ্য প্রথমে সুনিয়মে সম্পন্ন হয়, তাহার 
যত্বাতিশযে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বালিক। বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার প্রস্তাবক্রমে নর্মাল বিদ্যালয়ের সৃষ্টি 
হয়। বালিকাদিগের পাঁঠোপযোণী গ্রন্থ না থাকাতে তিনি 
বর্ণপরিচয়গ্রভৃতি পুস্তকসমূহের প্রচার করেন। সংস্কৃতশিক্ষা- 
ঘর! ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধান পড়িয়া, কাব্যপাঠে 
প্রবৃত্ত হইত। এক ব্যাকরণপাঠেই তাহাদের অনেক সময় . 
যাইত। এজন্য বিদ্যাপাগর মহাঁশয় উপক্রমণিকা প্রভৃতির 
প্রণয়ন ও খজুপাঠ প্রভৃতির প্রচার করিয়া, সংস্কতশিক্ষার পথ 
দ্ুগম করিয়া দেন। এইবপে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক কার্যেই 
তাহার অসামান্য যত্বের পরিচয় পাওয়! যায়। এই কার্ষ্যে 
তিনি প্রভূত অর্থব্যয়েও কুষ্ঠিত হয়েন ন্মাই। 

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন--জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি- 
সম্পাদনের সহিত বিদ্যানাগর মহাশয় জাতীয় পরিচ্ছদ ও 
জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গাবার লেফ্টে- 
নেন্ট গবর্ণর হইতে উচ্চ শ্রেণীর রাঁজপুরুষগণের সহিত তাহার 
সবিশেষ পরিচয় ছিল। সকলেই তীর্হীর আদর করিতেন; 
সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন ; সকলেই কোনও 
রূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাহার পরা মর্শগ্রহণে উদ্যত 
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হুইতেন। তিনি এই প্রধান রাজপুরুধগণের নিকটে ধুতি 
চাদর ভিন্ন অন্ত পরিচ্ছদে যাইতেন না। ইংরেজী ভাষায় 
তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে তিনি আমোদিত 
হইতেন। হ্বয়ং সামান্ত বেশে থাকিয়া, তিনি মূল্যবান্‌ ইংরেজী 
গ্রস্থগুলিকে বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া, ফত্বসহকারে স্বকীয় 
পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিতেন। কিস্তু তিনি ইংরেজী রীতির 
অনুবর্তী হয়েন নাই; ইংরেজী ভাবে পরিচালিত হইয়া উঠেন 
নাই; ইংরেজী প্রথার অন্গুকরণে আপনাদের জাতীয় প্রথায় 
বিসর্জন দেন নাই। তাহার আবাসগৃহের বৈঠকথানায় 
ফরাসের পরিবর্তে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু উহ 
তাহার ইংরেজী ভাবান্থুরাগের পরিচয় না দিয়া, তদীয় অসামান্ত 
শ্রমশীলত। ও কার্ধ্যক্ষমতারই পরিচয় দিত্ত। এখন আমাদের 
এমনই বিলাপিতা৷ ও শ্রমবিরাগ ঘটিয়াছে যে, আমরা প্রায় 
সকল সময়েই ফরাসের উপর তাঁকিয়! ঠেন দিয়া, আপুনাদিগকে 
লম্বোদরে পরিণত করিতে যন্বশীল হই। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
মহাশয় একপ বিলাসী ও শ্রমবিমুখ ছিলেন না । তিনি সমভাবে 
চেয়ারের উপর বসিয়া সর্বদা! কার্যে নিবিষ্ট থাকিতেন। এই 
জন্যই বলিতেছি যে, চেয়ার প্রভৃতি তাহার শ্রমশ্ীলতা ও 
কার্ধ্যক্ষমতারই পরিচয়স্থল ছিল। ফলতঃ তিনি জাতীয় ভাবের 
মর্ধ্যাদারক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা হইলে বা 
রাজদ্বারে কিয়দংশে প্রতিপত্তি ঘটিলে, এখন আমাদের মধ্যে 
'সনেকে জাতীয় ভাবে বিসর্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবেরই 
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পরিপোষক হইয়া উঠেন। জাতীয়, পরিচ্ছদের সন্মান রক্ষ] 
করিতেও তাহাদের সাহস হয় না। তাহারা আপনাদের অহ- 
হারে আপনারাই স্ফীত হইয়া, আপনাদের কার্যে আপনা- 
দিগকেই গৌরবান্বিত মনে করিয়া, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া 
থাকেন। তাহাদের হিতৈষিতা থাকিতে পারে, ভূয়োদর্শন 
থাকিতে পারে, কার্য্যপটুতা থাকিতে পারে, কিন্তু একমাত্র 
বৈষম্যবুদ্ধির বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে তৎসমুদয়ই বিজাতীয় 
ভাবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হুইয়। যায়। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ইহাদের--এই পরমুখপ্রেক্গী, পরাস্থগ্রহপ্রার্থী, শিক্ষিত 
পুরুষগণেরও শিক্ষার স্থল। তিনি ধুতি চাদর পরিয়া, পূর্বতন 
লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব, বীডন সাহেব প্রভৃতির 
সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কথিত আছে, “বীডন সাহেব 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধুতি চাদর দেখিয়া, সময়ে সময়ে বিরক্ত 
হুইতেন। একটা! গ্রীষ্মকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেফটেনেণ্ট 
গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখেন যে, বীডন সাহেব 
শ্রীষ্মাতিশয্যে টিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয় রহিয়া- 
ছেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়াই বলিয়া! উঠিলেন, 
"এখন ইচ্ছা হয়, তোমাদের ন্তায় পরিচ্ছদ পরিধান করি।” 
বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীরভাঁবে উত্তর করিলেন, “তাহাই কেন 
করুন না।” উত্তর শুনিয়া লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিলেন, *ওরূপ 
পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদের দেশাচারবিরুদ্ব-দেশাচাঁর- 
বিরুদ্ধ কাঁজ কেমন করিয়া করি।” এবার বিদ্যাসাগর মহা- « 
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শয়ের তেত্ন্থিতার সহিত,অপুর্ব্ব অভিমানের আবির্ভাব হইল। 
শ্বদেশীয় ভাবের প্রাধাগ্তরক্ষার জন্য পুরুষসিংহ, লেফ্টেনেণ্ট 
গবর্ণরকে অম্লানবদনে কহিলেন, আপনাদের বেল! দেশাচার 
প্রবল-_-আর আমাদের বেল! কিছুই নয়; আপনার! এরূপ 
মনে করেন কেন 1”* জাতীয়গৌরবরক্ষার্থী মহাপুরুষ বঙ্গের 
শাসনবর্তর স্মক্ষে এইকুপ স্বাধীন ভাবের পরিচয় দিয়াছি- 
লেন। এইক্ষপ শ্বাধীনভাবের বলেই তাহার মহত্ব অক্ষুণ্ন, 
তাহার দন্মান অব্যাহত, তাহার প্রাধান্ত অপ্রতিহত 
থাঁকিত। পাশ্চাত্য ভাবের প্রবাহে যে দেশ প্লাবিত হই- 
যাছে--পাশ্চাত্য রীতি নীতির অপকৃষ্ট ছায়া যে দেশের স্তরে 
স্তরে প্রবেশ করিয়াছে-_-পরান্ুগত্যে, পরপরিতুষ্টির আগ্রহে 
যে দেশ ক্রমে অন্তঃসারশূন্ত হইয়! পড়িয়াছে, সেই দেশের এক 
জন ত্রাঙ্মণ যেরূপ স্বাধীনভাবে, যেরূপ তেজন্িতাঁসহকারে 
প্রধান রাজপুরুষগণেরও সমক্ষে জাতীয় ভাবের স্কম্মান রক্ষা 
করিয়াছিলেন, সেই, স্বাধীন ভাব ও তেজস্বিতার কথা, 
চির কাল এই শোঁচনীয়ভাবাপন্ন ভূখণ্ডের শোচনীয় দশা গ্রস্ত 
জীবদিগকে উপদেশ দিবে । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজসংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। 
বিধবাবিবাহ ও বছবিবাহের আন্দোলনে তাহার এই চেষ্টার 


* এই গল্পটি শ্রীযুক্ত বাবু বাজনারায়ণ বস্থর “সেকাল আর একাল" 
হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । লিখনভরঙ্গীতে বোধ হয়, রাজনারায়ণ বাবু বিদ্যা- 
*সাঁগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াই এ গল্পটি লিখিয়াছেন। 
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পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বিধবাবিবাঁহের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
আঁছে। রাজকীয় বিধির বলে বহুবিবাহরোধের চেষ্টা করা 
তেও অনেকের বিক্লদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের অসামান্ত দয়াই তীহাকে এই কার্যে প্রবর্তিত 
করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। করুণার 
মোহিনী মাধুরীতে তাঁহার হৃদয় নিরস্তর পরিপূর্ণ থাকিত। 
কাঁহাঁরও নিদারুণ ছুঃখ দেখিলে বা কাহারও অসহনীয় কষ্টের 
কথ শুনিলে, তিনি যাঁতনায় অধীর হইতেন। তখন তাঁহার 
উজ্জল চক্ষু দুইটি উজ্জ্লতর হইত, এবং তাহ হইতে সুক্কা- 
ফলসদৃশ অশ্রবিন্দ নির্গত হইয়া, গও্ডদেশ প্লাবিত করিত। . 
কিস্ত অশ্রপ্রবাহের সহিত তাহার হৃদয়নিহিত যাঁতনার অবসান 
হইত না। তিনি যতক্ষণ ছুঃখীর ছুঃখমোচন করিতে না পাঁরি- - 
তেন, ততক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেন না। এইরূপ দয়াশীল 
পুরুষের ক্লোমল হৃদয়, অনাথ! বালবিধব! ও পতিবিচ্ছেদবিধুরা 
কুলকামিনীদিগের ছূর্দশায় সহজেই , বিচলিত হইয়াছিল । 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভাগিনীদিগের ছুঃখমোচনে বদ্ধপরি- 
কর হইলেও, উচ্ছুজঙ্খলতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ 
বিষয়ে শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে ভাবে শান্ত 
বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবেই সাধারণকে বুঝা ইতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে তাহার সরলতার সম্যক পরিচয় পাওয়। 
যাঁয়। তাহার বিধবাবিবাহবিষয়ক ও বহুবিবাহসম্বন্বীয় পুস্তক, 
তদীয় অসামান্ত গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্যের, 
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পরিচয়ল । এই দুই এর লিথিবার সময়ে তীহাকে বিস্তর 
হস্তলিধিত পুথির আগ্েপাস্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল। 
বিধবাবিবাহবিষয়ক গ্রন্থের রচনাসময়ে তিনি যেরূপ অনাধারণ 
অধ্যবদায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ! শুনিলে বিশ্মিত হইতে 
হয়। সংস্কৃত পুথির পাঠোদ্ধার ও উহার অর্থনঙ্গতি করিতে 
তীহাকে বিল্তর পরিশ্রম করিতে হইত । তিনি সংস্কৃত কলে- 
জের পুস্তকাঁলয়ে বসিয়া, শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করিতেন, এবং 
উহার অর্থ লিখিতেন। কথিত আছে, এক দিন অনেক ভাবি 
যাও কোন বচনের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলেন ন1। 
এদিকে সন্ধ্/ অতীত হইল। অগত্যা লেখায় নিরস্ত হইয়া, 
ভাবিতে ভাবিতে বাসগৃহে চলিলেন। কিয়দ্দ'র গেলে সহসা 
তাহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। অন্ধকাঁরময স্থানে পরিভ্রমণ- 
সময়ে পথিক সহস! সুর্যের আলোক পাইলে যেরূপ প্রফুল্ল হয়, 
তিনিও পূর্বোক্ত বচনের অর্থপরিগ্রহ করিয়া, সেইন্নপ প্রফুল্ল 
হইলেন। আর তীহার,বাসায় যাওয়া হইল না। তিনি পুন- 
বার প্রফুল্লভাবে কলেজের পুন্তকালয়ে যাইয়া লিখিতে বসি- 
লেন। লিখিতে লিখিতে রাত্রি শেষ হইক্স! গেল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় হিন্মুবিধবার ছুঃখদপ্ধ হৃদয়ে .শাস্তিসলিল প্রক্ষেপের 
জন্য এইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত শনতসিদুমস্থনে উদ্যত হুইয়া- 
ছিলেন। সে সময়ে তাহার আয় সামান্ত ছিল। তথাপি তিনি 
এজন্য অবিকারচিত্তে ছুর্বধহ খণভার বহন করিয়াছিলেন। 
ভাহার চেষ্টা মর্বাংশে নফল এবং তাহার মত সমাঙ্গের সর্বত্র 
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পরিগৃহীত ন! হইলেও, কেহই তাহার *অধ্যবসাঁয়, দয়াধীলতা ও 
্বার্থত্যাগের প্রশংসাবাদে বিমুখ হইবেন না। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার 
জন্ত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি পরমারাধ্য পিতা 
ও ন্বেহময়ী মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতাপিতা 
তাহার নিকটে প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ ছিলেন। পিতার অমতে 
ব1 মাতার, বিনান্ুমতিতে তিনি কখনও কোনও কার্যে হস্ত- 
ক্ষেপ করিতেন না। মাতাপিতার প্রতি তীহার এইরূপ অসা. 
ধারণ ভক্তি ছিল। কথিত আছে, কোনও বালিকার বৈধব্য 
দেখিয়া, তাহার মাতা সজলনয়নে তাঁহাকে বিধবাবিবাহ শাস্্র- 
পিদ্ধ কি না, বিচার করিতে বলেন। পিতা নিকটে উপবিষ্ট 
ছিলেন, তিনিও এ বিষয়ের অনুমোদন করেন। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিধবাবিবাহের বিচার প্রবৃত্ত 
হইলে, শান্ত কখনও উহার বিরোধী হইবে না। কিন্তু চিরন্তন 
অন্থশাসন ও চিরপ্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে কোনও কথা 
বলিলে, গাছে ভক্তিভাজন জনকজননী মনঃক্ষুপ্ন হয়েন, এই 
জন্ত তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই ;) শেষে মাতাপিতার 
সম্মতিদর্শনে তাহার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হয়। তিনি 
[বিধবার বৈধব্যছুঃখ দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। 
তিনি এই প্রসঙ্গে এক দিন দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছিলেন, 
"মাতাপিতার অনুমতি ন| পাইলে, আমি কখনও এই কার্ধ্য 
উদ্যত হইতাম না) অন্ততঃ তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিতেন, 
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ততদিন এ বিষয়ে নিরঘ্ত থাকিতাম।” পরমাত্মনিষ্ঠ সাধক 
যেমন আঁপনার সাধনায় দিদ্ধিলাভের জন্য, তরদগতচিত্তে বরণীয় 
দেবতার অনুমতি ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, তিনিও সেইরূপ 
প্রতোক বিষয়ে পরমদেবতাস্বরূপ মাতাপিতাঁর সম্মতির প্রতী- 
ক্ষায় থাকিতেন। এখন আমাদের সমাজে ধাহাদের শিক্ষাভি- 
মান জন্মিয়াছে, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাহারা 
জলদগম্ভীর শ্বরে “সংস্কার, সংস্কার” বলিয়! চারি দিক কম্পিত 
করিয়া তুলিতেছেন, তীহাদ্দিগকে অনেক সময়ে জনকজননীর 
মুখের দিকে দৃকৃপাত করিতে দেখা যায় না। কঠোরকর্তব্য- 
পালনের দোহাই দিয়া, তাহারা অবলীলাক্রমে ও অসম্কুচিত- 
চিত্তে মাতাপিতার বুকে শেল হানিয়। থাকেন। পিতা একান্তে 
বসিয়৷ নয়নজলে গণগ্দেশ প্লাবিত করিতেছেন, মাতা ছুঃনহু 

£থে অভিভূতা হইক্লাছেন, নিদারুণ শোকাগি তুষানলের 
হ্যায় অলক্ষ্যভাবে তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে প্রতি মুহূর্তে 
প্রসারিত হইতেছে, শিক্ষিতাভিমানী পুত্র কিন্ত কঠোরকর্তৃব্য- 
পালনে কিছুতেই নিরস্ত নহেন। পুত্রের এই কঠোর কর্তব্য- 
পালনপ্রতিজ্ঞায় এখন অনেক স্থলে পিতা শোকশল্যের অভি- 
ঘাতে মন্াহত হুইতেছেন, মাতা প্রীতির অবলম্ব, ন্মেহের 
পুত্তলী তনয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, হাহাকার ও শিরে 
করাধাত করিতেছেন। কিন্তু মহাত্মা বিগ্তাসাগর মহোদয় 
পিতৃভক্তিতে পবিত্রতর--মাতৃসেবায় মহৎ হইতে মহত্বর 
ছিলেন। «তিনি অবলীলাক্রমে সর্বস্ব বিসজ্ন করিতে 
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পারিতেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু নুথুপ্রদ-_যাহা কিছু মনো- 
মদ--যাহা কিছু গ্রীতিপ্রদ, ততসমুদ্ধয়েই উপেক্ষা দেখাইতে 
পারিতেন; রাজাধিরাঁজের নানারত্বসমাকীর্ণ দেববাঞ্চনীয় 
সিংহাননেও পদাথাত করিতে পারিতেন; কিন্তু মাতাপিতাকে 
ছুঃখাতিভূত করিতে পারিতেন না। মাতার নয়নজলের 
সমক্ষে তিনি সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি 
আপনার ও পোষ্যবর্গের জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ 
চাঁকরি পরিত্যাগে উদ্যত হুইয়াছিলেন, তথাপি মাতাকে হুঃখ- 
সাগরে নিক্ষেপ করিতে সম্মত হয়েন নাই। বছব্যয়ে তিনি 
মাতাঁপিতার উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তত করাইয়াছিলেন। তাহাদের 
দেহাত্যয় ঘটলে অনেক সময়ে তিনি দেই প্রতিক্কৃতির সন্ুথে 
বসিয়া অশ্রপাত করিতেন। পরমভক্ত পুরুষসিংহ, এই- 
রূপে সেই পরম গুরু জনক, সেই স্বর্গাদদপিগরীয়সী জননীর 
অনুপম ন্নেস্তু ও মহীয়সী প্রীতির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, 
এবং পবিত্র শোকাশ্রতে তাহাদের পুরলোঁকগত আত্মার 
তৃপ্তিসাধন করিতেন। যাহারা এখন শিক্ষাভিমানে আস্ফালন 
করিয়া বেড়াইতেছেন, মহাঁপুরুষের মাঁতাপিতার প্রতি 
এইরূপ ভক্তি তাহাদের উপেক্ষার বিষয় নহে। বিগ্তাসাগর 
মহাশয় প্রত্যেক বিষয়ে মাতাপিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাদের মতাবলম্বী হইয়া 
চলিতেন, সেইরূপ সামাজিক প্রথার সংস্কারে হুল্মানুস্ম্মরূপে 
শান্ত্রীয় বিধির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। সমানুহিতৈষী 
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স্কারকগণ যখন সহ্বাসসন্তির বিধানে আহলাদে উৎফুল্ল 
হইয়'ছিলেন, তথন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাঁদের পক্ষদমর্থন 
করেন নাই। এ নকল বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অর্থ যেরূপ 
বুবিতেন, তদনুসারেই চলিতেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় দীন ছুঃখী ও অনাথদিগের আঅদ্বিতীঘ় 
আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি দয়ার সাগর; দান তাহার চির- 
স্তন ধন্ম ও চিরপবিত্র কর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
তাহার গ্রস্থাবলী, কৃতী পুত্রের স্তায় তাহাকে প্রচুর অর্থ 
আনিয়৷ দিত; তিনি উহার অধিরাংশ পরপোষণে ও পর- 
দুঃখমোচনে ব্যয় করিতেন। গরীব ছুঃখীরা কেবল প্রত্যহ 
তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়! দান গ্রহণ করিত না। অনেকে 
তাহার নিকটে মাসে মাসে আপনাদের ভরণপোষণের জন্ত 
অর্থ পাইত। তিনি প্রাত্যহিক, মাসিক, নৈমিত্তিক দানে 
হৃদয়নিহিত দয়ার তৃপ্তি সাধন করিতেন। এ বিষয়ে তাহার 
নিকটে জাতিভেদ ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল না, সম্প্রদায়- 
ভেদ ছিল না। তিনি সকলেরই ন্নেহময়ী ধাত্রী, গ্রীতি- 
তাজন পরিজন এবং বিশ্বপ্রেমমময়ী জননীর তুল্য ছিলেন। 
যেখানে উপায়হীন রোগার্ত ব্যক্তি ছুরস্ত রোগের ছুঃনহ 
বাতনায় কাঁতরত প্রকাশ করিত, সেই খানেই তিনি তাহার 
রোগ শাস্তির জন্ত. অগ্রসর হইতেন) বেখানে নিঃস্ব ও 
নিঃসম্বল লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কষ্টের একশেষ 
ভোগ করিত, এবং এই রোগশোকছুঃখময় সংসারে শোচ- 
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শী দারিদ্র্যতাবে আপনাদের অনস্ত য়াতনার পরিচয় দ্রিত, 
সেইথাঁনেই তিনি তাহাদের ছুঃখমোচনে উদ্যত হইতেন; 
যেখানে অভাগিনী অনাথা শোকের গ্রতিমৃত্তিস্বরূপ নির্জন 
পর্ণকুটারে নীরবে বিয়া থাকিত, এবং হৃদয়ের গ্রচণ্ড 
হুতাশন নিবাইবার জন্তই যেন নিরন্তর নয়নসলিলে 
বক্ষোদেশ ভাসাইয়া দিত, পেইখাঁনেই তিনি তাহার কষ্ট 
দূর করিবার জন্ত যড়রের পরাকাষ্ঠ! দেখাইতেন। মন্তান্ত 
ব্রাহ্মণ হইতে, অরণ্যবিহারী অসভ্য সাঙ্তাল পর্য্যন্ত সকলেই 
এইরূপে তাহার অসীম করুণায় শান্তি লাভ করিত। ষে 
পাপপস্কে ডুবিয়া স্বজনব্রষ্ট ও সমাজচ্যুত হইয়াছে, সমাজের 
অত্যাচারেই হউক, পরের প্রলোভনেই হউক, আত্মসংব- 
মের অভাবেই হউক, ষে সহায়শ্নঠ হইয়া ছুস্তর, ছঠখসাগরে 
ভাঁসিয়া বেড়াইতেছে, তিনি তাহার প্রতিও বকুণীপ্রকাশে 
সঙ্কৃচিত হইতেন না। লোকে উদাসীনভাবে যাহার কষ্ট 
চাহিয়া দেখিয়াছে, যাহার কাতরতায় নিমীলিতনয়নে 
নিশ্চেষ্টভাবের পরিচয় দিয়াছে, যাহার মলিনভাব দেখিয়া, 
দ্বণায় মুখ বিকৃত ও নাসিক সম্কুৃচিত করিয়া, অন্ত দ্রিক 
দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তিন্বি পবিভ্র ভানব তাহাদিগকে পবিত্র 
পদার্থের স্তায় তুলিয়া, শাস্তির অমৃতমন্, ক্রোড়ে স্থাপিত 
করিতেন। সম্রাট শাহ আলম যখন সিংহাসন হইতে অপ- 
সারিত হয়েন এবং বৃদ্ধ, অন্ধ ও অধঃপতনের চরম সীমায় 
পতিত হইয়া, পরপ্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিভ্েখাকেন, 
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তখন তিনি করুণরসপূর্ণ কবিতায় এই বলিয়া আপনার চিত- 
বিনোদন করিতেন, “ছর্দশার প্রবল ঝটিক আমাকে পরা- 
ভূত করিয়াছে। উহ! আমার সমস্ত গৌরব অনস্ত বায়ুরাশির 
মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এবং আমার রত্বসিংহাসনও দূরে 
ফেলিয়। দিয়াছে । গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেও এখন 
আমি দরিদ্রতাবে পবিত্র ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়ায় 
উজ্জল হইয়া, এই কষ্টময়, এই অন্ধকাঁরময় স্থান হইতে 
উঠিতে পারিব।* দয়ার সাগর বিষ্ভাসাগরও ত্র সকল নিরু- 
পায় হুঃখীদিগকে দরিদ্রভাবে পবিত্র বলিয়াই জ্ঞান করি- 
তেন। কথিত আছে, একদা তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণ 
করিতে করিতে এই নগরের প্রীনস্তভাগ অতিক্রম করিয়। 
কিয়দুর গিয়াছেন, সহসা দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা অতিপসার 
রোগে আক্রান্ত হইয়া, পথের পার্খে পড়িয়া রহিয়াছে; 
দেখিয়াই তিনি এ মললিপ্ত বৃদ্ধাকে পরম যত্বে ক্রোড়ে 
করিয়া আনিলেন, এবং তাহার বথোচিত চিকিৎসা করাই- 
লেন। দরিদ্র বৃদ্ধা তাহ।র যত্বে আরোগ্য লাভ করিল। 
ঘত দিন সে জীবিত ছিল, তত দিন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের 
কষ্ট হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিমাসে অর্থ দিয়! 
তাহার সাহায্য করিতেন *। বি্ভাসাগর মহাশয়ের এক 





« এইবাপ গল্পগুলি সপ্তীবনী, ইণ্ডিয়ান নেশন, এডুকেশন গেজেট 
প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
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জন বিশ্বস্ত কর্মচারী, তাঁহার অদামান্ত দয়াসবন্ধে নি 
লিখিত গল্পটি “দৈনিক” পত্রে প্রকাশ করেন £-- 

«এক দিন বিষ্কাসাগর মহাশয় উক্ত কর্মচারীকে বলি- 
লেন, দেখ, কলুটোলার অমুক গলির অমুক নম্বর বাড়ীতে 
এই নামে এক জন মাদ্রাজবাসী আছেন। জানিয়াছি, 
তিনি অর্থাভাবে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। অতএব তুমি 
তথায় গ্রিন সবিশেষ সংবাদ লইয়া আইস।* বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের আদেশে কর্মচারী নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, 
প্রথমে গৃহম্বামীর দেখ! পাইলেন। ত্ৰাহার নিকটে উক্ত 
মাদ্রীজবাসীর নামোল্লেখ করাতে তিনি বলিলেন, “ই! 
আমার এই বাঁটার নিম্নতলম্থ গৃহে তিনি সপরিবারে বাস 
করেন। আমি তাঁহার নিকটে ছয় মাসের ভাড়া ৩০২ 
টাক] পাইব। তিনি উহ দিতে পারিতেছেন না। তাহাকে 
ভাঁড় পরিশোধ করিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি 
করিতেছি । কিন্তু কি করি, তিনি অর্থাভাব প্রযুক্ত আজ 
টুই তিন দ্দিন সপরিবারে অনাহারে রহিয়াছেন।৮ কর্ম 
চাঁরী গৃহস্বামীর এই কথা শুনিয়া, উক্ত মাদ্রাজবাসীর নিকটে 
যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটি সন্কীর্ণ গৃহে পাঁচটি কন্তা 
ও দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র লইয়৷ দামান্ত দরমার উপর বসিয়! 
রহিয়াছেন। পুত্রকন্াগণ রুগ্ন ও অনাহারে শীর্ণ। কর্ম- 
চারী এই শোঁচনীয় দশাগ্রস্ত মাদ্রাজবাঁসীর সহিত আলাপে 
প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কহিলেন, "আমি এই কলিকাতা হরে 
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অনেক বড় লোঁকের নিকটে আমার কষ্ট জানাইয়াছিলাম । 
কিন্তু কেহই আমার হুঁরবস্থায় দয়ার হইয়া একটি কপর্দীক 
দিয়াও আমার সাাধ্য করেন নাই। অবশেষে একটি বাবুর 
নিকটে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা ন! দিয়া, এক- 
খানি পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়1, আমার হাতে দিয়া বলিলেন--. 
এই নহরে এক পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন। আমি 
তোমারই নামে তোমার ছুরবস্থার বিষয় লিখিয়া দিলাম । 
পত্রথানি ডাঁকঘরে দিয়া আইস।” আমি তদহুণারে উক্ত 
পত্র ডাকঘরে দিয়াছি। এখন আমার অদৃষ্ঠট।* কর্মচারী 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে এই 
সকল কথা জানাইলেন। শুনিয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অবি- 
রলধারাঁয় অশ্রুপাত করিতে করিতে এ কর্মচারী মহাশয়ের 
হস্তে মাদ্রাজবাসীর বাড়ী ভাড়ার দেনা ৩২ টাকা» খোরাকী 
১০২ টাঁকা এবং তাহাদের জন্য নয় খানি কাপড় দিয়া বলি- 
লেন, “যদি তাহার বাড়ী যায়, তাহা হইলে কত হইলে 
চলিতে পারে, জানিয়া আসিবে । আর এখানে থাকিলে 
আমি প্রতি মাঁদে ১৫২ টাকা দিব।” কর্মচারী যথাস্থানে 
উপনীত হইয়া, উক্ত মাপ্রাজবাসীকে টাঁকা ও কাপড় দিয়া, 
বিদ্কানাগর মহাশয়ের কথ! জানাইলেন। দয়ার সাগর বিদ্া- 
সাগরের অঙীম দায় দুঃখী মাদ্রাজবাসী স্ত্রীপুত্রের সহিত 
রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, “এক 
শত টাকা হইলে আমর! সকলে ম্বদেশে যাইতে পারি ।” 
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ইহ! গুনির! বিগ্াাপাগর মহাশয় কর্শ্চারীর হন্ডে উক্ত টাকা 
দেন। কর্মচারীও তাহাদিগকে গ্ীমারে রাখিয়। আইসেন। 
বিদ্যাসাগর এই রূপ দয়ার সাগর ছিলেন। তাহার'অপাঁর 
করুণা এক সময়ে এই রূপেই দীন হীনদিগের ছঃখনত্তপ্ত হৃদয় 
শান্তিসলিলে শীতল করিয়াছিল । যাহার্দের কাতরতাঁয় কেহই 
কাতরভাব প্রকাশ করে নাই ; যাহাদের কষ্টে কাহারও হৃদয়ে 
সমবেদনার আবির্ভাব দেখা যায় নাই, যাহাদের উদ্ধারে কাহ'- 
রও হস্ত গ্রসারিত হয় নাই; তিনি এইরূপেই তাহাদিগকে 
অসহনীয় যাতন। হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই. 
রূপে কেবল দরিদ্রপালনের জন্তই ব্যয়িত হইত। এই কার্ষ্যে 
তাহার আড়ম্বর ছিল না। সংবাদপত্রের দ্দিগন্তব্যাগী প্রশংসা- 
ধ্বনির প্রত্যাশায় বা রাঁজকীয় গেজেটে ধন্যবাঁদপ্রাপ্তির কাম- 
নায়, তিনি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না। তাহার কার্ধ্য 
নীরবে সম্পন্ন হইত। ধনী পুর্ধসঞ্চিত ধনরাঁশির মধ্যে অব- 
স্থিতি করিয়া অর্থ দান করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দান, ' 
এই দানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে না। 
যিনি বিলাসস্থথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ছুঃখদারিদ্র্ে 
নিগীড়িত হুইয়॥, যিনি শেষে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া" 
ছিলেন, তিনি আত্মভোগে উপেক্ষা! দেখাইয়া, ভবিষ্যতের 
দিকে দৃক্পাত না করিয়া, অপরের প্রশংসা বা নিন্দা তুচ্ছ 
ভাবিয়া, কেবল যথার্থ কুপাপাত্রদিগের জন্য যে ব্রত পালন 
করিতেন, সে ব্রত চিরপবিত্র, চিরন্তন ধরন্সের মহিমায় 
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মহিমান্বিত, চিরুস্থা্মী গৌরবে গৌরবধুক্ত । বঙ্গের মহাকখি 
এই চিরপবিত্র ত্রতের ঈহিমায় মুগ্ধ হইয়া, এক দিন গম্ভীর 
স্বরে গাইয়(ছিলেন,- 

“বিদ্ার সাগর তৃমি বিখ্যাত ভারতে 

করুণার সিন্ধু তুমি । সেই জানে মনে 

দীন যে, দীনের বন্ধু ।” 

ধমগ্র ভারতও একদিন বিমুগ্ধ হইয়! গাইবে $-. 
প্বিগ্ার সাগর তুমি বিখ্যাত ভাঁরতে 
করুণার সিন্ধু তুমি 
ফলতঃ নিঃম্বার্থভাবে পরোপকারসাধনে--নিঃস্বার্থতাবে 

পরপ্রয়োজনের জন্য উপার্জিত অর্থরাশির দানে মহাত্মা বিদ্যা 
সাগরের কোনও প্রতিত্বন্ী নাই। এখন সেই ধানবীর চির- 
দিনের জগ্ঠ অন্তহ্িত হইয়াছেন । - কোমলতাময়ী করুণা এখন 
আশ্রয়ের অভাবে দুর্দশাপন্ন। ছুঃখদাহিদ্রাময় জনপদ এখন 
অধিকতর দারিস্র্যতারে নিপীড়িত। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও 
নিরন্ন জীবগণ এখন কাঁতরকষ্ঠে লোকের দ্বারে ঘারে ভিক্ষা- 
প্রার্থী। প্রলয়পক্োধির জলোচ্ছণামে যেন এই হতভাগ্য দেশের 
পূর্বতন সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। মরুভূবাহিনী ন্নিথসলিল- 
রেখ! চিরবিশুক্ষ হইয়া! গিয়াছে। *শাস্তিবিধায়িনী ন্নেহময়ী 
জননী চিরকালের, জন্য অন্তর্ধান করিয়াছেন। কিন্তু যে 
দলিলের স্নিগ্কতাঁয় তাঁপদগ্ধ লোকে শাস্তিলাঁভ করিয়াছিল, যে 
জননীর করুণায় দরিদ্র সম্তানগণ দারিজ্র্যযাতনা ভুলিয়া! গিয়া- 
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ছিল, তাহার অপার্থিব পবিত্র ভাব চিরকাল এই অনস্তযাতনা- 
গ্রস্ত জাতির গৌরবের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দয়াশীল, সেইরূপ তেজন্বী ও 
মহানুভাব ছিলেন । দয়ায় তাহার হ্বদয় যেরূপ কোমল ছিল, 
তেজন্থিত। ও মহান্থুভাবতায় তাহার হৃদয় সেইরূপ অটল হইয়া 
উঠিয়াছিল। চিরদরিদ্র অনাথের নিকটে তিনি যেরূপ ্িগ্ধ- 
স্ধাকরের স্তায় প্রশান্ত ভাব প্রকাশ করিতেন; ধনগর্বধিত বা 
ক্ষমতাগর্ব্বিত ব্যক্তির নিকটে তিনি সেইরূপ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন- 
তপনের স্তাঁয় অপুর্ব তেজোমহিমার পরিচয় দিতেন | অভি- 
মানসহককৃত তেজস্থিতা তাঁহাকে সব্ধর্দা উচ্চতম স্থানে প্রতি- 
ঠিত রাখিত। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের সহিত 
অনৈক্য হওয়াতে, তিনি অবলীলাক্রমে পাঁচ শত টাকা বেত- 
নের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আত্মীক়- 
বর্ণের পরামর্ণ তাহার গ্রাহ্‌ হয় নাই,স্ট্লীকের কথায় তাহার 
মতপরিবর্তন ঘটে নাই ; বা ভবিষ্যতের 'ভাবনায় তাহার হদয় 
অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। লোকে তথন বলিয়াছিল, ব্রাহ্মণ 
এবার নিজের অহন্ুখতাঁয় নিজেই মারা পড়িল। আত্মীয়গণ 
তখন ভাবিয়াছিলেন, এবার বিষ্াসাগরের অন্নাভাব ঘটিল। 
কিন্ত অভিমানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ কাহারও কথায় কর্ণপাত 
করেন নাই। তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরের মনস্তষ্টির জন্য আত্মসম্মানে বিসর্জন দেন নাই ; 
তিনি পরের কার্য্যসম্পাদনে নিয্বোজিত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
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পরের নিকটে আত্মবিক্রয্ন করেন নাই; তিনি পরের আদেশ- 
পালনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু, পরের অনুচিত আদেশাচুসারে 
কার্য্য করিতে সম্মত হইয়। আত্মাভিমানের মর্যাদা নাশ করেন 
নাই। তাহার ম্বদয় এইরূপ অটল ও. এইরূপ শক্তিসম্পন্ন 
ছিল। বহু অনুরোধে, বহু অন্ুনয়েও তীহার অভিমান অন্ত- 
হিত, তেজন্বিতা বিচলিত, ঝ| কর্তব্যবুদ্ধি অবনত হইত লা। 
মিঝারের রাজপুতগণ অনেকবার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে 
স্থলিত, হইয়াছেন) অনেকবার অনেক বিষয়ে স্বার্থত্যাগের 
পরাকাঠ্ঠা দেখাইয়ীছেন ; তথাপি তাহার! তেজন্িতা' ব 
অভিমানে জলাঞ্জলি দেন নাই । সম্বদয় টড এই অসামান্ত 
গুণদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তেজস্থিগণের বরণীক্ প্রাচীন গ্রীক- 
দিগের সহিত মিবারের রাজপুতদিগের তুলনা করিয়াছেন। 
বঙ্গদেশের জন্ত যদি এক জন টডের আবির্ভাব হয়, এক জন 
উড্‌ ষদি বাঙ্গালীর স্বৃকীর্তি বা অপকীর্তির বর্ণনায় ব্যাপৃত 
হয়েন, তাহা হইঙ্গে তিনি এই অধঃপতিত ভূখণ্ডে এই 
চিরাবনত জাতির মধ্যে মহাতা! বিদ্ভাসাগরের এমন প্রভা 
দেখিতে পাইবেন, ধাঁহার অচিস্তনীয় মহিমায় তাহার অপরি- 
দীম বিস্ময়ের আবির্ভাব হইবে) তিনি সেই মহাপুরুবকে 
গৌরবান্বিত গ্রীকদিগের পার্ষে বসাইয়া, মুক্তকণ্ঠে ও ভক্তি- 
রসার্দর্ঘদয়ে তীয় স্ততিবাদ করিবেন। 

এইরূপ তেজস্থী, এইরূপ অভিমানসম্পন্ন: বিষ্যাসাগর, 
জনসাধারণের সমক্ষে কখনও অহঙ্কারে প্বীত হইয়া, হীনতা 
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প্রন্কাশ করেন নাই। তাহার তেজন্িত৷ যেরূপ ক্মতুলা, 
কাহার মহ লেইরূপ অপরিমেয় ছিল।' দরিদ্র প্রচুর অর্থের 
অধিকারী হইলে আত্মগর্ধে অধীর হুইয়া, আ+্মগৌরবেন্ল 
বিজ্তারে উদ্যত হুইয়। থাকে। কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
প্রশত্ত স্বর এপ হীনভাবে কলুরিত ছিল না। যখন তাহার 
প্রভৃত পরিমাণে অর্থাগম হয়, সমাজে অপাধারণ প্রতিপত্তি 
রদ্ধমূল হয়, দিগন্তব্যাপিনী মহীয়সী কীর্তির কথ! লোকের 
মুখে মুখে পরিকীর্তিত হইতে থাকে, তখনও তিনি আপনাকে 
সামান্ত দরিদ্র বলিয়াই পরিচিত করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজ- 
পুরুষগণ, সমাজের ধনসম্পত্তিশালী সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ, সর্বদা 
বাহার সম্মান করিতেন, ধাহাকে দেখিলে অভ্যর্থনার জন্ত 
অগ্রসর হইতেন); অনেক সময়ে তিনিই সামান্য মুদদীর 
দোকানে বসিয়া, মুদীর সহিত আলাপ করিতেন, এবং দীন 
দুঃখীদিগকে আত্মীয় স্বজন বলিয়া আঞনার কাছে বসাইতেন। 
একদা তিনি সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণের সহিত কোনও বাগানবাড়ীতে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন দ্বারবান্‌ 
ঘর্মাক্তকলেবরে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে এক খানি পত্র দ্িল। 
এরূপ স্থলে অনেকে হয় ত সামান্ত দ্বারবানের দিকে দৃক্ণাত 
করেন না । কিন্তু দায়ার সাঁগর, পত্রবাহককে পরিশ্রান্ত ও 
প্রখর আতপক্জীপে অবসন্ন দেখিয়া স্থির গাকিতে পারিলেন 
না। তিনি পক্তবাছুককে শ্রাস্তিবিনোদনের জন্য সেই গৃহে 
বসাইলেন । ভ্দীয় বন্ধুগণ ইহাতে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ 
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করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ বিরক্তিতেও তাহার স্বদক্জে 
অন্থুদার ভাব বা অহ্ঙ্কারের আবির্ভাব হইল না। একদা 
তিনি উপস্থিত প্রবন্ধলেখককে কথাপ্রসঙ্ষে বলিয়াছিলেন-- 
“আমি এক দিন ইডেন সাহেবের ( ইডেন সাহেব তথন গবর্ণ- 
মেন্টের সেক্রেটরি বা অন্ত কোনও উচ্চ পদে নিয়োজিত 
ছিলেন ) সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম । এমন সময়ে 
অন্ধ এক ব্যক্তি সাহেবের দর্শনার্থী হইয়া, আপনার নাম 
লিথিয়া পাঠাইলেন। সাহেব চাঁপরাদীকে বলিলেন--বাবুকে 
বল, এখন ফুর্স্থ নাই।” ইডেন সাহেবের কথা শুনিয়া, 
আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখনই সাহেবকে বলিলাম, 
«আপনি আমার সহিত বসিম্না, বাজে কথান্॥ সময় ক্ষেপ 
করিতেছেন। ইহাতে আপনার ফুর্সুখ আছে। আর এ 
ব্যক্তি অবশ্ত কোনও প্রয়োজনের অনুরোধে আপনার সহিত 
দেখ করিতে আসিয়াচ্ছন। তাহার সহিত দেখা করিতে 
আপনার ফুরুম্থথ নাই। . আমি সামান্য গরীব মানুষ; গাক্ধী- 
ভাড়। করিয়া আসিয়াছি। এ ব্যক্তি যদি গরীব হয়, তাহা 
। হইলে বেচারীর গাড়ীভাড়া দণ্ড হইবে; আর এক দিন 
আসিলে আবার গাঁড়ীভাড়া দ্বিতে.£হইবে |” ইডেন সাহেব 
তখন ঈষৎ হাসিয়। দর্শনার্থ ভদ্রলোকটিকে আসিতে বলি- 
লেন।” মহাপুরুধষের এইরূপ উদারতা, এইরূপ সমদর্শিত। 
এবং এইবপ অহঙ্কারশৃন্ততা ছিল। কথিত আছে, একদা 
একটি ভদ্রসন্তান'তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতরতভাবে 
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বধিলেন, প্বড় দবায়গ্রন্ত হইয়া আপনার নিকটে আপিয়াছি। 
দশ হাঁজার টাকা না হইলে উপস্থিত দাঁয় হইতে মুক্ত হইতে 
পারি ন। আমি উক্ত টাকা পরে ফিরাইয়] দিব।” বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নিকট তখন বেশী টাঁক ছিল না। তথাপি তিনি 
ভদ্রসস্তানের কাতরতাদর্শনে ব্যথিত হইয়া, অন্ত স্থান হইতে 
টাকা আনিয়! দিয়া কহিলেন, “এই টাকা অন্তের নিকট হইতে 
আনিয়া দিলাম, তোমার স্থবিধামত দিয়া যাইও।৮ ভদ্র 
লোকটি টাক লইয়া চলিয়া! গেলেন। পরে বিগ্কাসাগর মহা- 
শয় এই টাকার জন্য তীঁহার নিকটে লোক পাঠাইলে তিনি 
কহিয়াছিলেন-”আমি দাঁন গ্রহণ করিয়াছি । টাকা যে ফিরা- 
ইয়া দিতে হইবে, তাহ! ভাবি নাই।” বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার এই কথা শুনিয়া হান্ত করিয়া! বলিয়াছিলেন, “লোকটা! 
আমাকে ঠকহিল, দেখিতেছি।” আর তিনি টাকার জন্য 
তাহার নিকটে লোক পাঠান নাই ; আপনিও তাহার নিকটে 
কখনও টাক! চাহেন নাই | বিষ্াসাগর মহাশয়ের মহত্ব 
সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা আছে। এই সকল মহত্বকাহিনী 
মহাপুরুষের লোকাত্তর চরিত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করিয়! 
রাখিয়াছে। 

পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিষ্তাঁসাগর মহাশয় লোকশিক্ষার জন্য 
যথোঁচিত পরিশ্রমস্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়ঙ্গছন। শিক্ষা- 
পদ্ধতির সংস্কারে ও শিক্ষার গৌরববিস্তারে তাহার কখনও 


অমানোঁষোগ বা ওঁদান্ত দেখা যায় নাই । লোকে যাহাতে সর্ব- 
১) 
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বিষয়ে শিক্ষিত ও কার্ধ্যক্ষম হয়, তৎপ্রতি তাহার লাতিশয় যত্ব 
ছিল। তিনি ভারতবর্ধীয় বিজ্ঞানসভাঁর উন্নতির জন্ত এক সময়ে 
হাঁজার টাকা দান করিতেও কাতর হয়েন নাই। সংস্কৃতের 
তায় বিজ্ঞানশীন্ত্রের প্রতিও তীহার এইবপ অনুরাগ ছিল। 
তিনি বিশ্ববিষ্তালয়ে সংস্কৃত ভাষার আলোচনার জন্য যত্ব করি- 
যাছেন এবং সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ভাষাম্ুশীলনেরও উপায় 
করিয়া দিষ্বাছেন। কিন্তু এ অংশে মেট্রোপলিটন ইনৃষ্টিটিউসন্‌ 
তাহার অদ্বিতীয় কীর্তি। তিনি এ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ 
করিয়া, উহার উন্নতির জন্ত যত্ব, পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অধ্য- 
বসায়ের একশেষ দেখাইয়াছেন। গ্বয়ং রোগশধ্যায় থাকিয়াও 
বিদ্যালয়ের তত্বাবধানে ক্রটি করেন নাই। তিনি বহু যত্ব ও 
পরিশ্রম করিয়া, বিদ্যালয়ের জন্য যে প্রশস্ত অট্রালিক! নির্খাথ 
করিয়! দিয়াছেন, তাহ! বাঁজকীয় প্রেসিডেফ্সি কলেজের স্ুবি- 
জবত অট্টালিকারও গৌরবস্পর্থী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের উপর 

তাহার এমনই য্ধ ছিল যে, পুর্ব্রে যে বাড়ীতে বিদ্যালয়ের 
কার্ধ্য হুইত, সেই বাড়ী যখন বিক্রীত হইয়া! যায়, তখন নিজের 
বাঁড়ী ভাঙ্গিয়া স্থানে ও উহার সঙ্নিকটবর্তী ভূমিতে বিদ্যা- 
লয়ের গৃহ নির্শ্াণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহার যত্বে এই 
নগরের কতিপয় স্থানে মেট্রোপলিটন্‌ ইনৃট্টিটিউসনের কয়েকটি 
শাখা স্থাপিত এহইয়াঁছে। তিনি সমান যত্বের সহিত সকল 
বিদ্যালয়েবই ত্বাবধান করিতেন । তীঁহার যত্বাতিশয়ে, তাঁহার 
প্রবর্তিত শিক্ষাপগ্রণালীর গুণে, মেট্রোপলিটনের ছাত্রগণ 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হই, 
তীহাকে শতগুণে আহলাদিত করিয়াছে । ন্বহস্তরোপিত ও 
যত্বসহকারে বদ্ধিত বৃক্ষ সুম্বাহ ফলভারে অবনত হইলে লোকের 
যেরূপ আহ্নাদের সঞ্চার হয়, তিনিও সেইরূপ মেট্রোপলিটনের 
উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, প্রীতি লাভ করিয়াছেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কারণে এরূপ প্রতিপত্ভিশালী 
হইয়াছেন, কি কারণে এরূপ অতুলনীয় কীর্তির অধিকারী 
হুইয়া, সকলের নিকটে প্হদমগত শ্রদ্ধা! ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি' 
পাইতেছেন ? মণ্ডলাধিপতি সম্রাট অপামান্য ক্ষমত| ও অপরি- 
মিত অর্থের বলে যে সম্মান লাভ করিতে পারেন না, এক- 
জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কি গুণে সেই সম্মানের পাত্র হই- 
য়াছেন ? ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মস্তি- 
ফের অদাধারণ ক্ষমতার সহিত হৃদয়ের অতুল্য শক্তির সামপ্রস্ত। 
ধিনি হৃদয়ের শক্তিতে উপেক্ষা করিয়া, মস্তিফের শক্তিতে 
মহৎ হইতে চাহেন, তিনি মহত্বের অধিকারী হইতে পারেন 
না। উদারতা, হিতৈষিতা, পরছুঃখকাতরতা। প্রভৃতি মনু- 
ফ্যোচিত গুণসমূহ তাহা হইতে বহু দুরে অবস্থিতি করে। 
তিনি কেবল আত্মস্থার্থেই পরিতুষ্ট থাকেন, পরার্থে তাহার 
দৃষ্টি থাকে না। গৃধকুল ধেঁমন সুদূর গগনতলে উড্ভীয়মান 
হইলেও ভূতলম্থ গলিত শবের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখে, তিনিও 
সেইরূপ বুদ্ধিবৈতবে উন্নত হইলেও হৃদয়ের শক্তির অভাবে 
নিক্কষ্টতর কাধ্যে মনোনিবেশ করিয়া, ক্রমশঃ নিয়্াভিমুখে 
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অবনত হুইতে থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবূপ শ্রেণীর 
লোক ছিলেন না। তাহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত হৃদয়ের 
অপূর্ব শক্তি ছিল। তিনি এক দিকে জ্ঞানগৌরবে ও বুদ্ধি- 
বৈভবে যেব্ধপ মহিমান্থিত, অপর দিকে হৃদয়ের মহৎ গুণে 
সেইরূপ গৌরবান্বিত। তাহার অভিমান ও তেজন্থিতা যেরূপ 
অতুল্য, তাহার কোমলতা ও দয়াশীলতাঁও সেইরূপ অসামান্ত। 
আত্মাভিমান, আত্মাদর ও আত্মনির্ভরের বলে তিনি ফোনও 
বিষয়ে পরের নিকটে অবনত ধা কোন বিষয়ে 'পরমুখপ্রেক্ষী 
হইতেন না। ইহা! তীহার হৃদয়ের অসামান্য শক্তির নিদর্শন 
স্ব্ূপ। লোকের শিক্ষাবিধান হেতু তিনি স্েহময় পিতা, 
এবং লোকের পালন ও শাস্তিবিধাঁন হেতু তিনি ককুণাময়ী 
মাতা ছিলেন। এইরূপে তাহাতে প্রতিভার সহিত লোক- 
শিক্ষাবিধাক্লিনী ও লোকপালনী প্রবৃত্তির সমাবেশ ছিল। 
তিনি বন শাস্ত্জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তখন তাহার অনুপম 
লিপিনৈপুণ্য, অসাধারণ বুদ্ধিপ্রী্য্য ও অপূর্ব যুক্তিবিগ্তাস- 
কৌশল দেখিয়া, শাস্তরদর্শা পঙ্ডিতগণ তদীয় প্রশংসাবাদে 
প্রবৃত্ত হইতেন ) তিনি যখন অভিযান ও তেজস্মিতাঁয় উন্নত 
হইয়া, আত্মস্বার্থেও পদাঘাত করিতেন, তখন লোকে সেই 
অপূর্বব তেব্শ্থিতার প্রথর দীর্তিতে চমকিত হইয়া, বিশ্ময়- 
বিস্ফারিতনেত্রে ঞহতবুদ্ধি হইয়া থাঁকিত; আর তিনি যখন 
দরিপ্রের পর্ণকুন্টারে দুর্দশাগ্রস্ত হুঃথিতের সন্মুথে উপস্থিত হুই- 
তেন, তখন দেই অনাথগণ তাহার অপরিসীম দয়ায় ও প্রীতি- 
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দিদ্ধ মুখমণ্ডলের প্রশাস্তভাবে বিমুগ্ধ হুয়া অশ্রপাঁত করিত। 
এইরূপ বিভিন্ন শক্তির দমবায়ে, তিনি প্ররুত মনুষ্যত্বের 
পূর্ণাবতারম্বরূপ মহাপুরুষ ছিলেন । 

এই মহাপুরুষের মহাদৃষ্টাত্ত কি আমাদের উপেক্ষার বিষয় 
হইবে? আমরা কি ইহাতে কিছুই শিক্ষালাভ করিব ন1? 
যিনি লোকহিতব্রতে জীবনোতৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমর! কি 
তাহারই উদ্দেশে, তাহারই পবিত্র নামে সেই ব্রতপালনে যত্ব- 
শীল হইয়া, তাহার প্রতি কতজ্ঞত1 প্রকাশ করিব না? পঞ্চ- 
দশবর্ষীয় বালকের অপুর্ব শ্বার্থত্যাগ ও তেজস্িতার দৃষ্ান্তে 
সমগ্র পঞ্জাব সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও তেজঃ- 
প্রভাবে অনমনীয় হইয়াছিল। আজ পর্য্স্ত গুরু গোবিন্দের 
মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তি তিরোহিত হয় নাই। সেই শক্তি- 
তেই বেদকীর্ভিত পবিত্র পঞ্চনদ্দে অপূর্ব বীরত্বের বিকাশ 
দেখা গিয়াছে যিনি পরসেবাঁতেই সমস্ত বিষয়ের উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন, তাহার উপদেশ কি ভদীয় স্বদেশবাসিগণের 
কর্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হইবে ন1? তাহার পবিত্র নামে যে 
পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তদুপলক্ষে আমর। এই স্থানে 
সমবেত হইয়। তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। 
আশা আছে, সর্বত্র এইরূপ লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান 
হইতে থাকিবে। মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে আবার এই দেশে 
অমৃতপ্রবাহের আবির্ভাব হইবে। আবার এই দেশ হীনতা- 
পক্কে নিমজ্জিত ন! হইয়, মহ্‌ৎ কাঁ্ষ্যে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়৷ পরি- 
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গণিত হইবে। যে জাতি শত তাড়নাঁতেও বিচলিত হয় নাঃ 
পশত আঘাতেও বেদনা! বোধ করে না,” শত উত্তেজনাতেও 
জাড্যদোষে বিসর্জন দেয় না, সেই জাতি স্বার্থপরতার 
মোহিনী মায়ায় ভ্রক্ষেপ ন! করিয়া, পরান্গত্য। পরমুখপ্রেক্ষি- 
তায় আপনাদের হীনতাব না দেখাইয়া, এবং সর্ববিষয়ে 
নির্জীব নিশ্চেষ্ট ও নিক্ষিয়” না হইয়া, বিশ্বজয়ী পুরুষসিংহের 
প্রবর্তিত পথান্ুমরণে বিশ্বসংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । * 





% ১৩০০ সলৈর ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ম্মরপার্থে 
কলিকাতাস্থিত ভারতব্ষাঁয় বিজ্ঞানসভাগৃহে “বিদ্যাসাগর পুন্তকীলয় ও 
ঝামাপুকুর পাঠাগারের” সভ্যগণের যত্বে যে সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে 
এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। 


সে ০ ইস নদ" ২ 


ছু টা রি রা রর 
পা লা | ৯ রর টে 
১ ৯, রি 4০২ পরে 


রস শা - এরর জা 





অক্ষয়কুমার দত্ত । 


অক্ষয়কুমার দত্ত অসাখান্ত প্রতিভাশালী পুরুষ । মস্তিফষের 
শক্তিতে এবং হৃদয়ের উদার ভাবে, তিনি নিঃসন্দেহ 
অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। বিরবচ্ছিনন সুখ বা 
সৌজগ্যে তাহার কালাতিপাত হয় নাই। নবদবীপের নিকট- 
বর্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার জন্ম হুয়। তাহার পিতা 
দরিদ্র ছিলেন » অর্থাভাবপ্রধুক্ত পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়- 
নির্বাহে সমর্থ হয়েন নাই। অক্ষয়কুমার বাল্যে দরিদ্র- 
ভাবে কাল যাপন করিয়াছিলেন; যৌবনের প্রারস্তে 
দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন হইয়া, বিষ্ভা শিক্ষার জন্ত এক জন 
আজীয়ের শরণাপন্ন হইয্ল়াছিলেন, শেষে দারিদ্রাপ্রযুক্তই 
অল্পদিনের মধ্যে বিদ্ভালয় পরিত্যাগ করিয়া, অর্থোপার্জ- 
নের জন্য নানা রেশ সহিয়াছিলেন। কিন্ত এইরূপ কষ্টে 
পড়িলেও তীহার শিক্ষা্গরাগ মন্দীভূত হয় নাই। পৃথি- 
বীতে অনেক মহাপুরুষ বাল্যকালে অনাবিষ্ট তাঁবে থাকিয়া, 


8৪ প্রতিভার পরিচয় । 





এবং চাঞ্চল্যোর পরিচয় দিয়াও শেষে মহৎ কার্ধ্য সম্পাদন 
পুর্ববক চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। যে বালক ধর্ধ্মন্দিরের উচ্চ 
চূড়ায় বসিয়া থাকিত) দৌকানদরদিগকে ভয় দেখাইয়া, 
থাবার জিনিন লইত 7 উদ্ধত ও দুঃশীল বালকদিগের সহিত 
পথে পথে ঘুরিয় বেড়াইত 7 আত্মীয়গণ হতাশ হইয়া, যাঁহাঁকে 
সুদুরবর্তী স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে অৃষ্টপরীক্ষার জন্ত 
পাঠাইতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই; কালে সেই বালকই প্রকৃত 
বীর পুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে 
যে বালক পথিকদিগকে নিপীড়িত করিত ; কুলকামিনীদিগের 
জলের কলস ভাঙ্গিয়৷ ফেলিত ; শালগ্রাম ঠাকুরকে পুরিণীর 
জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত ? শেষে সেই বালকই নানাশাস্ত্রে 
পারদর্শী হুইক়্াছিলেন। অসামান্ত জ্ঞানবৈভবে তিনি আজ 
প্ধ্যস্ত জ্ানিসমাজে সম্পূজিত হইতেছেন। কেন্তু অক্ষয়কুমার 
কখনও এরূপ উদ্ধত,ভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি যৌবনে 
জ্ঞানলাভের জন্ত যেরূপ নানা বিষয়ে অভিনিবেশ দেখাইতেন, 
বাল্যকালেও তাহার সেইরূপ অতিনিবেশ পরিস্ফট হুইয়া- 
ছিল। তিনি যখন গুরু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, 
বিষ্ভারস্ত করেন, তখন তাহার যেরূপ তীক্ষুবুদ্ধি, সেইরূপ 
ধীরতা৷ দেখ! গিয়াছিল। তাঁহার তত্বজিজ্ঞাসায় তদীয় গুরু 
অতিমাত্র চমকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ভালয়ে তাহার 
রীতিমত শিক্ষালাভের নূুযোগ ঘটে নাই। তীক্ষবুদ্ধি অক্ষয়- 


অক্ষয়কুমার দত্ত । ৪৫ 


কুমার ইংরেজী শিক্ষার একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পিয়ার্সন 
সাহেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভূগোল এবং জ্যোতিষ দেখিয়া 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা বিবিধ জ্ঞানের 
ভাগার। নানা বিষয়ে জ্ঞানসংগ্রহ করিতে হইলে ইংরেজী 
শিক্ষা কর! আবশ্যক । সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তাদৃশ 
নুযোগ ছিল না। ইংরেজী বিগ্বালয়ের সংখ্যা অল্প, এবং 
ইংরেজী শিক্ষা করাও ব্য়সাধ্য ছিল। এদিকে অক্ষয়কুমার 
নিরতশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্প্রযুক্ত ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যয়নির্বাহে তাহার সামর্থ্য ছিল ন1। কিন্ত তিনি দাঁরিদ্রা- 
কষ্টে অবসন্ন হইয়া অভীষ্টসিত্বির আশায় বিসর্জন দিলেন 
না। এক জন আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি ষোড়শ বৎসর 
বয়সে কলিকাততার একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবি& হইলেন। 
উাহার জীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বিদ্যালয়ে 
আড়াই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই অত্য্গ 
সময়ের মধ্যে তিনি যে পরিমাথে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা একটি ডুবাল বা হীনের গৌরবের কারণ হইতে পারে। 
বিজ্ঞানশান্ত্রের অনুশীলনে তাহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। 
তিনি বিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের অতি অল্প অংশ মাত্র 
শিথিয়াছিলেন। কিন্তু শেধে তিনি বিজ্ঞানশান্ত্রে অসামান্ত 
বুৎপত্তি লাভ করেন। ফলতঃ, স্বাবলম্বনই প্তাহার সমুদয় 
উন্নতির মূল ছিল। বিদ্যালয়ে তীহার শিক্ষার ভিত্তি মাত্র 
প্রতিষ্টিত হয়। অনপামান্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি 





৪৬ প্রত্বিভার পরিচয় । 


এই ভিত্তির উপর যে উচ্চতম জ্ঞানমন্দির নির্মাণে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন, পরিশেষে প্রশীস্তমুদ্তি শৈলশ্রেষ্ঠের ন্যায় তাহার অপূর্ব 
গাভীধ্য ও উন্নত ভাব দেখিয়া, শান্ত্রদশিগণ বিল্মপ়্ে বিমুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। 

অক্ষয়কুমার দারিজ্রাপ্রযুক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন, 
কিন্তু দারিদ্ৰ্যকষ্টে নিপীড়িত হইয়াও জ্ঞানান্থশীলন পরিত্যাগ 
করিলেন না। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি যোড়শ বর্ষ 
বয়সে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাত্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
ইহার পূর্বে তিনি যথানিয়মে শিক্ষা! লাভ করিতে পারেন 
নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াও তিনি আড়াই বৎসরের 
অধিক কাল তথায় থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে 
যৌবনের প্রারস্তে তাহার শিক্ষার সুচনা! হুইয়াছিল। তিনি 
পরিশেষে এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া, আসামান্ত ন্বাব- 
লম্বনবলে অনেক শাস্ত্রে স্ুপপ্তিত হইয়াছিলেন। তিনি 
যেখানে গিয়াছেন, মেই খানেই জ্ঞানসংগ্রহে তৎপরতা! প্রকাশ 
করিয়াছেন; যাহ কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই ভীহাঁর অভিজ্ঞতা" 
বৃদ্ধির সহ্থায় হইয়াছে; ধাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, 
তাহার নিকটেই কোন অভিনব বিষয়ের পরিজ্ঞানে আগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবিধবিষয়ক গ্রন্থমূহ হইতে 
যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নানা স্থানে গমন 
করিয়া, নানা বিষয় দেখিয়া, জ্ঞানের সম্প্রমারণে অগ্রনর 
হইয়াছেন। জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির কিছুই উদাপীন ভাবে 
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নিরীক্ষণ করেন না। বিশাল বিশ্বরাজ্যের হৃক্ষানুস্প্ম কীট 
পর্যান্ত তাহার আলোচনার বিষয়ীভূত হুয়। অতি সামান্ত 
বিষয় হইতে তিনি যে জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করেন, তাহার 
অনির্বচনীয় গ্রভাবে সমগ্র জানিসমাজ চমকিত হইয়া উঠে। 
বৃক্ষ হইতে ভূতলে ফলের পতন অনেকেই দেখিয়া থাকেন, 
কিন্তু নিউটনের সমক্ষে এ ঘটনা বিশ্বরাজ্যের একটি 
মহান্‌ আবিষ্কারের সহায় হইয়াছিল) ফলতঃ, জ্ঞানিগণ 
অভিনিবেশসহকারে সমুদয় বিষয়েরই আলোচনা করিয়া 
থাকেন। এইরূপ আলোচনা দ্বার! যেরূপ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি 
হয়, সেইরূপ জনসমাজে জ্ঞনপ্রচারের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়া 
থাকে । অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিংসা ও সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে 
আমাদের সাহিত্যের যাঁর পর নাই উপকার হইপাছে। তিনি 
স্বকীয় সুক্ অন্ুসন্ধানবলে যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়! 
গিয়াছেন, তৎমূমুদয় হইতে এখন সাহিত্যমেবকগণ আপনাদের 
কৌতুহলতৃপ্তির সহিত জ্ঞনবৃদ্ধি করিতেছেন। 

যে সময়ে অক্ষয়কুমার সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, 
সে সময়ে কবিতার প্রাধান্ত ছিল। কবিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ 
রঙ্গীয় সাহিত্যসমান্ষের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাহার 
চিত্তবিমোহিনী কবিতার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে পরি- 
কীর্তিত হইত। ধাঁহার! ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিভাগুণে 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেই 
সে সময়ে এই কবিপ্রবরের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। 


৪৮ গ্রতিভার পরিচত্। 





অক্ষযকুমারও ঈশ্বরচন্ত গুপ্তের সহিত পরিচিত হুইয়া, সর্ব্ব-, 
প্রথম কবিতা! লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু কবিতাঁরচনাস 
তিনি কিরূপ ক্ষমতা! প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাহিতা- 
সমাজের গোচর হয় নাই। কৰিগ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া, ধাঁহাঁরা বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর 
হইয়াছিলেন, ত্রীহাঁরা কেবল কবিতারচনাঁতে ব্যাপৃত্ত থাকেন 
নাই। গদ্যরচনাতেও তাহাদের অলামান্ত ক্ষমতার বিকাশ 
হইয়াছিল। তীহার1 গণ্য গ্রন্থের প্রচার করিয়া সাহিত্য- 
সমাজের বরণীয় হইয়াছেন। যাহ! হউক, অক্ষয়কুমারের 
গদ্য রচনা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত এরূপ প্রীত হয়েন যে, 
তিনি অক্ষয়কুমারকে কবিতার পরিবর্তে গদ্য'রচনা! করিতে 
পরামর্শ দেন। অক্ষয়কুমার অতঃপর নানাবিষয়ে গদ্য 
রচনা করিতে থাকেন। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপের 
উদ্দীপনা ও ওজস্থিতাঁর অক্ষয় প্রঅবণন্বরূপ বিশুদ্ধ ভাবের 
গদ্যরচনার হুত্রপাত হুয়। 

বাহার সংসারে মহৎ কার্য্য অম্পন্ন করিয়া চিরশ্মরণীয় 
হইয়াছেন, দরিদ্রের পর্ণকুটারে তাহদের অনেকের আবির্ভাব 
হইয়াছে । বিশেষতঃ ধাহার। সাহিত্যের 'পরিপুষ্টি সাধন 
পূর্বক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেরই 
ঘোরতর দারিজ্রাছঃখে দিনপাঁত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাীতে 
ইংলণ্ড গদ্যসাহিত্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, উনবিংশ শতাবীর 
পূর্বভাগে বাঙ্গাল! গদযসাহিত্যের তদন্থুূপ উন্নত অবস্থা ঘটে 
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নাই। মিণ্টন, জন্সন্‌, ও আডিসন্‌ প্রভৃতির রচনায় ইংরেজী 
গদ্য সাহিত্য যখন সমৃদ্ধ, তথন বাঙ্গাল! পঁদ্যসাহিত্যের বিকাশের 
কোন লক্ষণ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গাল! গদ্য সাহি- 
ত্যের বিকাশ ও উন্নতির হুত্রপাত হয়। ধাঁহার। উন্নতির শুত্র- 
পাত করিয়াছিলেন, তাহাদের অবস্থা ইংলগ্ডের অষ্টাদশ শতা- 
কবীর লেখকদ্দিগের অবস্থা অপেক্ষাও হীনতর ছিল । কিন্তু ইংল- 
ণের তাৎকালিক লেখকগণ আত্মপোষণবিষয়ে যেরূপ অপরি- 
ণামদর্শিত| ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
উন্নতিবিধাত স্ুলেখকগণ তন্রপ কোনও অপকার্ধ্যসম্পাদনে 
অগ্রসর হয়েন নাই। ইংরেজী গ্রন্থকারগণ দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু 
পরকীয় সাহায্য আশানুরূপ হইলেও তাহাদের দরিদ্রভাব 
ঘুচিত না। ত্তাহার। এক সময়ে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত 
হইতেন, অন্ত সময়ে ছিন্ন ও মলিন পরিচ্ছদে কষ্টদায়ক খতুর 
পরাক্রম হইতে দেহ রক্ষা করিতেন; এক সময়ে সুখাদ্যে 
পরিতৃপ্ত হইতেন, অন্য সময়ে সামান্ত খাগ্যের জন্ত অপরের 
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন) এক দিন উৎকৃষ্ট গৃহে 
অগ্নির আধারের সমক্ষে নুযুপ্তিস্থথ উপভোগ করিতেন, অন্য 
সময়ে ছুরস্ত শীতে কম্পমান হইয়! অনাবৃত স্থানে পড়িয়া 
থাকিতেন) এক দিন মুক্তহ্ষ্তে অর্থব্যয় করিতেন, অন্ত দিন 
কপর্দকশূন্ত হইয়া, অপরের নিকটে ভিক্ষাপ্রণর্থী হইতেন। 
এই রূপে দিনযামিনীর আবর্তনের স্তায় তাহাদের সৌভাগ্য 


ও হুর্ভাগ্য আবর্তিত হইত। অর্থের দায়ে তাহার। অপরের 
€ 
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নিকটে নিগ্হীত হইতেন। জন্দন্‌ ও গোল্ডন্িখ, অথের হন 
অনেক ক্ ভোগ করিয়াছিলেন॥ জন্বন্কে খের দায়ে 
অবরুদ্ধ হইতে হুইয়াছিল। গ্রীলি খণদাগ্নে আদালতের 
কর্মচারীর নিকটে তাড়না সহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের 
উৎসাহদাতার অভাব ছিল না। রাজ! এবং সর্ধপ্রধান রাজ- 
পুরুষ ইহাদের গুণপক্ষপাতী ছিলেন। এই পক্ষপাত কেবল 
প্রশংসাঁবাদমাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। গুণপক্ষপাতী 
উৎসাহদাতার অনুগ্রহে লেখকগণ যথোচিত অর্থলাভে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সমর্‌, মণ্টেগ ও গোভল্ফিন্‌ আডি- 
সনের ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি নির্ধারণ করিয়। দিয়াছিলেন। 
স্বীলি রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজ্জার 
অনুগ্রহে জন্নন্র যাবতীয় অভাবের মোচন হইয়াছিল। 
ফলত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডেয় যে সকল ব্যক্তি গবেষণা- 
কৌশলে, রচনানৈপুধ্যে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে স্রাহিত্যবমাজে 
সুপরিচিত ছিলেন, তাহাদের অনেকে রাজকীয় কর্মুলাভে 
বঞ্চিত হয়েন নাই। নিউটন যেমন রাজকীয় কার্যে 
নিয়োজিত ছিলেন, আডিসন প্রভৃতি সেই রূপ রাজ্যসংক্রান্ত 
কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনাদের অভাবমোচনের সহিত 
সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখ 
এবং নানারূপ বিস্ববিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর অষ্টাদশ 
শতাবীতে ইংলগ্ডের গ্রন্থকারদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় 
হইয়াছিল। সগুদশ শতাবীর প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্রবের পর 
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ইংলণ্ডের গ্রস্থকারগণের অদৃই পরিবর্তিত হইতে থাকে । & 
লময় হইতে রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানামুশীলনের 
পথ প্রশস্ততর হয়। ইংলগ্ের জনসাধারণের সভা'র আধিপত্য 
বদ্ধমূল হয়। কবি, শ্রীতিহাসিক, দার্শনিক, গদ্যলেখকগণ 
এই সভার সদশ্তরূপে পরিগৃহীত হয়েন। ইহারা সাহিত্য- 
সেবকদিগকে সমুচিত উৎসাহ দিতে বিমুখ ছিলেন না। 
প্রতিভাশালী স্থুলেখকগণ ইহাদের সাহায্যে রাজকীয় কৃতি লাভ 
করিল্না সাহিত্যের উন্নতিসাধনে যত্বশীল হুইতেন। যদি 
সমর ব। মণ্টেগ, সাহাধ্যদানে অগ্রসর ন। হইতেন, তাহ! হইলে 
বোধ হয়, আডিসন্‌ নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন ন1। 
যাহার প্রতিভা ও লিপিক্ষমতায় ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি 
হইয়াছে, বৌধ হয়, তাহার সেই প্রতিভা মলিন এবং ক্ষমতা 
লক্কুচিত হইয়া যাইত। 

অক্ষয়কুমার যে সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে প্রবিষ্ট 
হয়েন, সে সময়ে বাঙ্গাল! গ্রন্থকারগণের অবস্থা উন্নত বা 
বাঙ্গালা গগ্ভগ্রন্থের প্রতি জনসাধারণের অন্থরাগ তাদৃশ 
প্রবল ছিল না। ধাহাদের রচনাগুণে বাঙ্গালা গদা- 
সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহারা দরিদ্র ছিলেন। তাহা- 
দের নানারূপ অভাব ছিল। জীবিকানির্বাহে তাহাদিগকে 
দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইত। কিন্তু তাহারা! অদ্া 
উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত. হইয়া, কল্য ছিম্ন ও মলিন বসনে 
আত্মদৈন্ত প্রকাশ করিতেন না) অথব। অদ্য নানা ভোগে 
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রসনার তৃথিসাধন করিয়া, কল্য ভিক্ষায়ের দন্ত লালায়িত 
হইতেন না। তাহারা আপনাদের পরিশ্রমে যাহার ষংস্থান 
করিতেন, তদ্দবারাই আপনাদের অভাব মোচন করিয়া, 
হ্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে যত্বনীল হইতেন। রাজা 
বা রামত্রী তাঁহাদের উৎসাহদাতা না হইলেও ছাদেশের 
শান্ত্রনিষ্ঠ ও বিদ্যান্গরাগী ধনীর নিকটে তীহারা উপকৃত 
হইতেন। অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় একটি মহাপুরুষের সাহায্যে 
ও উৎসাহে শ্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অগ্রসর হয়েন। 
ইহার সাহিত্যানগরাগে, ইহার যত্নে, ইহার ম্বদেশহিতৈধিতায়, 
অক্ষয়কুমারের অসামান্য উৎসাহের সঞ্চার হয়। অক্ষয়কুমার 
এইরূপে উৎসাহসম্পন্ন হুইয়৷ সাহিত্যসেবার় আত্মোৎসর্ণ 
করেন। বাঙ্গাল! গদ্যসাহিত্যের অসামান্ত শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি 
এই আত্মোৎসর্গের ফল। এই মহৎ ফল দেখিলে একটি 
সমর্‌ বা একটি মণ্টেগ, আপনাকে পরমসৌভাগ্যশালী মনে 
করিতে পারিতেন। 

তত্দর্শী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্বে অক্ষয়কুমার তত্ববোধিনী 
পত্রিকার লম্পাদ্নকার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাহার যেরূপ 
বুদ্ধিচাতুরধ্য, যেন্ধপ গবেষণাকৌশল, যেক্ধপ বিচারনৈপুণ্য, 
তাহার রচনাপ্রণালীও সেইন্গপ ওজস্থিতাময়ী, গাভীর্ধযশালিনী 
ও চিত্তবিমোৌইনী হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্র 
সময়ে বাঙাল! সাহিত্যে পদ্ঘ রচনার প্রাছুর্ভাব ছিল। স্ুকবি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পদ্যলেখকদিগের পরিচালক ছিলেন। এই 
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শ্রেণীর লেখকগণ কল্পনাবলে বা হ্্টিকীশলে, তাদৃশ 
উন্নত ছিলেন না। গম্ভীর ভাব তাহাদের রচনায় পরিলক্ষিত 
হইত না। তাহার! পদ্যের সহিত গদ্যও লিখিতেন। কিন্তু 
তাহাদের পদ্য ও গদ্য, উভয়ই উন্নত ও প্রগাট়ভাবের সম্পর্ক- 
শূন্ত ছিল। তীহা'রা ভাবুক না হইলেও তাঁহাদের রচনায় 
এরূপ অনায়াসলভ্য মাধুর্য ছিল যে, জনসাধারণ অবলীলাক্রমে 
তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আমোদিত হইত। এক জন 
প্রপিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, যখন আবিসীনিয়ার রাজপুত্র 
রাসেলাসের গুরু, পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িতে উদ্যত 
হয়েন, তখন পক্ষ আকাশপথে তাঁহার ভারধারণে সমর্থ হয় 
নাই। তিনি পক্ষদহ হদের জলে পতিত হয়েন। যে পক্ষ 
তাঁহাকে উপরে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তিনি সেই পক্ষের 
সাহায্যে জলের উপর থাকিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গের 
তাৎকালিক ল্েখকগণেরও এইরূপ অবস্থা ছিল। তাহারা 
রচনাকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, উন্নত ভাবের দিকে 
যাইতে পারিতেন ন1) কিন্তু যখন তাহার! নিয়ভাগে অবস্থিতি 
করিতেন, তখন জনসাধারণের উপর তাহাদের আমন থাকিত। 
বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ অবস্থার মধ্যে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয়- 
দিগকে গম্ভীর ভাষায় গভীর বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্ট 
সমুখিত হইলেন। তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন; কল্পনা 
তাহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব ভাবরাশিতে সজ্জিত করিল। 
তিনি প্রন্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন) প্রকৃতি তাঁহাকে 
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ত্রলহকারে আপনার কার্্যকারণপরম্পরার সহিত সুপরিচিত 
করিয়া দিল; তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিস্তনে অগ্রসর 
হইলেন ) অতীত যেন বর্তমানের ন্যায় সমুজ্জলভাবে তাহার 
সমক্ষে উপস্থিত হইল) তিনি নানা বিষয়ে উপদেশসংগ্রহে 
ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চিরপরিচিত বন্ধুর ন্তায় অব- 
লীলাক্রমে তাহার মানদপথে উদ্দিত হইতে লাগিল। তঙ্ব- 
বোধিনী পত্রিকার এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইতে লাগিল ) 
প্রতি সংখ্যাতেই অক্ষয়কুমারের ওজন্থিনী ভাষার সহিত তদীয় 
শান্ত্জ্ঞানের গভীরতা'র পরিচয় পাইয়া, পাঠকগণ অপরিসীম 
প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই অক্ষয়কুমার সমান অভিজ্ঞতা ও সমান 
লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাঁগিলেন। তিনি যখন ধর্- 
নীতি, বাঁজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন 
তাহার ধর্শনীতি প্রভৃতিতে অসামান্ত জ্ঞান পরিলক্ষিত হইত। 
তিনি যখন পদার্থবিদ্যার বিষয় রচনা করিতেন, তখন তাহাকে 
দুরদর্শা ও গুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বৌধ হইত। তিনি 
যখন পুরাবৃত্বসন্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকশি করিতেন, তখন তাহার 
গবেষণাঁকৌশলের পরাকাষ্া প্রদর্শিত হইত। তাহার বুদ্ধি 
এইরূপে সর্ববিষয়ব্যাপিনী ছিল। তৎসম্পার্দিত তত্ববোধিনী 
পত্রিক! এইরূপৈ সর্ধবিষয়ের আবি9াবে পাঠকবর্গের সন্তোষ 
বিধায়্িনী হইয়া! উঠিয়াছিল। মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
পক্ষধর মিশ্রের কথা যখন মনে হয়, তথন নবদ্বীপের সেই 
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একচক্ষু, দরিদ্র রাষনাথের অসামান্ত শাস্ত্রাতিজ্ঞতার সমক্ষে 
সহজে মন্যতক অবনত হইয়। থাকে । হুল্দিঘাট বা! ধর্মাপলীর 
উল্লেখ হইলে, সহজেই হৃদয়, প্রতাপসিংহ বা! লিওনিদ্‌সকে 
প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রমর হুয়। তববোধিনী পত্রিকার 
ইতিহাস যখন স্বৃতিপথে আবির্তি হয় তখন শাস্তরনিষ্ট 
দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যান্থরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের 
সেই গভীর শান্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিস্তাসচাতুরী ও সর্বোপরি 
মেই দীন্তিষয় বহ্িত্তুপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্মিতার 
সমক্ষে হৃদয় অপরিসীষ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হুইয়] উঠে। 
ইংলগডের রাজা বা রাঁজমন্ত্রীর উৎসাহে আডিসন, জন্সন্‌ 
প্রভৃতি ইংরেজী মাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, ইংলগ্ডের 
গ্রজাবর্গের শাসিত একটি দরিদ্র দেশের এক জন উদার- 
প্রকৃতি তৃত্বামীর উৎসাহে অক্ষয়কুমার ম্বদেশীয় সাহিত্যের 
তাহা অপেক্ষা অল্প উপকার করেন নাই, এবং স্পেক্টেটর 
বা ব্যা্ধলার দ্বারা ইংরেজী সাহিত্য 'ধে পরিমাণে গৌরবা" 
স্বিত হইয়াছে, তত্ববোধিনী পত্িকা দ্বার! বঙ্গীয় সাহিত্য- 
ভাণ্ডার তাহা অপেক্ষা অল্প গৌরবান্বিত হয় নাই। 

অক্ষয়কুমার ১৭৬৫ শক হইতে ১৭৭৭ শক পর্যন্ত দ্বাদশ 
বর্ষ কাল, তত্ববোধিনী পর্রিকার সম্পাদকত করেন। এই 
দ্বাদশ বর্ষের পরিশ্রমে তিনি যাহ! লিখিয়। গিক্নাছেন, তন্বারা 
বাঙ্গাল! গদ্যসাঁহিত্যের অসামান্য প্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। শাস্ত্র 
দর্শী বিদ্যাসাগর এবং তত্বদর্শী অক্ষয়কুমার, উতয়েই প্রায় 





৫৬ প্রতিভার পরিচর়্। 


এক সময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে মনোনিবেশ করেন। 
বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মাধুর্য 
ধৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজন্বিতায় উহাকে 
উদ্দীপনাময় করিয়! তুলিয়াছেন। 

কথিত আছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক 
অতি কদর্ধ্য ভাষায় লিখিত হইত বলিয়া, উক্ত কলেজের 
অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিতে অনুরোধ করেন। তদন্ুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
কর্তৃক বান্থদেবচরিত রচিত হয়। কিন্তু উহা! অধ্যক্ষ মহোদয়ের 
অনুমোদিত না! হওয়াতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। 
ইহার পর বিদ্যাপাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৭৬৭ 
শকে মুদ্রিত হয়। বল! বাহুল্য, এই গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত এবং এ কলে- 
জের পাঠ্য পুস্তক হনে পরিগৃহীত ইইঙ্গাছিলু।_ যাহা হউক, 
১৭৬৫ শক হইতে জক্ষয়কুমারের লেখনীবিনির্গত সারগর্ভ 
প্রবন্ধমমূহ তত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর শোভিত করিতে 
থাকে। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। তত্ববোধিনী পত্রিকা এবং বেতাঁলপঞ্চবিংশতি 
প্রকাশের পূর্বে বাঙ্গালা গণ্য অঁপকষ্ট ছিল। উতৎকট সংস্কৃত 
শবের সহিতক্প্রচলিত কথা গুলি এ ভাবে সন্নিবেশিত হইত 
যে, উহাতে ভাষার লালিত্য ব! মাধুর্য্য কিছুই থাকিত না। 
পাঠকগণ সহজে উহার অর্থ পরিগ্রহ করিতেও পারিতেন না। 
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নিম়োদ্কৃত গদ্য রচনায় ইহা বুঝা! যাইবে £-- 

_. শ্ধর্মীরণ্যে এক ব্রাঙ্ষণ থাকেন তিনি হবিষ্যাণী মৎস্য 
মাংসাদি আমিষ দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ক ব্রাহ্মণ 
এক দ্বিবদ বিবেচনা করিলেন, যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংন্পৃ্ট 
পৃত সামগ্রী অখাদ্য হয়, তেমনি আমিষ্য মীনদংস্পৃ্ট ষে 
সলিল সেও পেয় হইতে পাঁরে না। অতএব আজ অবধি 
আমি নদী নদ হুদ পুক্ষরিণী পরল প্রভৃতি জলাশয়ের জল 
আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজন 
ব্রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে, তবে এতৎপর্য্যস্ত যে. হইয়াছে, সে 
অজ্ঞানতঃ। এইন্প মনে করিয়া নদ্যাদি পর্ঃপান পরি- 
ত্যাগ করিলেন, অস্তঃসলিলবাহিনী নদীর বারি পান 
করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দ্িবন মে জলেতেও এক 
ক্ষুদ্র সফরী মত্ম্তকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জল পান বর্জন 
করিয়া কূপোদক্‌ পান করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ একদ! 
তদঘুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়৷ সে জল খাওয়া 
ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আন্ত করিলেন। অন- 
স্তর সে জলের ভিতরও কমি কীট দর্শন করিয়া তৎপান 
পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুক হইয়া বর্ষোদক 
প্রত্যাশাতে উর্ধে মুখ ব্যাদ্যান করিয়া! আছেন, খতদবসরে 
এক বায়স পক্ষী তত্বক্মধ্যে শৌচ করিয়া, ধ্লিল। পরে এ. 
ব্রাঙ্ষণ একে তো তৃষ্ণাতে শুফক্ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
বক্তান্তর্গত পুরীষ দূর্গন্ধ প্রযুক্ত ন্তকার করিতে করিত্তে 





৫৮ প্রতিভার পরিচয় । 





গল! ফাটিয়া মরেন। ইত্যবসরে তত্বজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী 
তথ! আদিয়া! উপস্থিত হইলেন, এবং প্র ব্রাঙ্মণকে জিজ্ঞাপিয়া 
সকল বিষয় সবিশেষ গোঁচর হইয়া কহিলেন, ওরে মুর্খ কর্ম" 
জড় কৃপমণ্ডক উড়ুম্বর মশক, অসছুপদেশ ছুরাগ্রহে ছুর্দশা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিদ; আমার এই কষুগুনু হইতে জল লইয়া 
মুখ প্রক্ষালন শ জল পান করিয়া প্রাণ রক্ষা কর্‌? মন্ন্যা- 
পির এই বাক্যে তৎক্ষণে এ বিপ্র করঙ্গপানীয়তে লপন 
ধাবন ও উদন্ধ। নিবৃত্ত করিয়। সুস্থ হুইল।” 
প্রবোধচন্দ্রিকা। 
“বিদ্যা বিষয়ে ও অন্ত অন্য কর্ম বিষয়ে যে উদেষাগ, 
তাহাকেই লোকে পরিশ্রম কহে। বাল্যাবস্থা' ও যৌবনা- 
বস্থাতে মনুষ্য সকল সতত সকল বিষয়ে পরিশ্রম অবশ্য 
করিবেন, যে হেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন মান্ততা ও 
নুখাদি হয়,. পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হয় না, অনৃষ্ট 
বারা ষে স্ুখাদি হয়, সে কাপুরুষের কথ! মাত্র । যদ্যপি চেষ্টা 
করিলে কার্ধ্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে হানি নাই। ইহার 
দৃষ্টান্ত, কুস্তকার এক মৃত্তিকা পিগুতে ঘট ও স্থাল্যা্দি 
যাহা যাহা চেষ্টা করিতেছেন তাহা তাহ। নির্মাণ করিতে 
ছেন$ এবং দেখ নানাবিধ ড্রধ্য নম্ুথে আছে বটে, কিন্ত 
ভোজনার্থ ব্যক্তির মুখে অনৃষ্ট কি অন্নাদি প্রদান করেন? 
উদেঘাগ ব্যতিরেকে সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারেন না ।” 
জ্ানচন্দ্রিকা। 


অক্ষয়কুমার দত্ত। ূ ৫৯ 


জ্ঞানচন্দ্রিকায় পরিশ্রমের বিষয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
অক্ষয়কুমারও পরিশ্রমের বিষয় বর্থন ফরিয়াছেন। তাহার 
বর্ণনার একাংশ উদ্ধৃত হইল--”্অনেকে পরিশ্রম কেবল 
ক্লেখেরু বিষয় বোধ করেন; কিন্তু এরূপ বিবেচনা কর কেবল 
ভ্রাস্তির কর্ম। কেবল কাঁল্যাণই পরিশ্রমের ফল। পরম 
শোভাকর প্রশস্ত অদ্রালিকা, বিকশিত পুষ্পপরিপূর্ণ মনোহর 
পুষ্পোস্ভান, ম্ুুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, 
তড়িৎসমবেগবিশিষ্ট বাম্পীয় পোত ও বাম্পীয় রথ, ধর্মশশাসন- 
স্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্বের আকর 
স্বরূপ বিদ্যামন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞানসমষ্ি স্বরূপ 
পুস্তকাঁলয় .ইত্যাকার সমুদয় 'শুভকর বস্তই কায়িক ও. 
মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিম। পক্ষে সাক্ষ্য দান করি- 
তেছে। পরিশ্রম যে, পরিণামে জুথোৎপাদন করে, ইহা 
বিবেচক লোকের! সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক 
দেশের অনেক ্রস্থকার আঁলন্তের ভূয়োতুয়ঃ নিন্দা করিয়! 
গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে, কেবল পরিণামেই সুখোৎ 
গাদদক, এমত নহে, কর্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ 
সমুদ্বাবন করে। অঙ্গসঞালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূু্তিলাভ ও 
হর্ষোদয় হইয়! থাকে । শরীরঠালনায় যে কিরূপ হুর্পত নখের 
উৎপত্তি হয়, তাঁহ। শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব বর্দরয়! থাকে ।” 

অক্ষপ্নকুমারের ভাষা, জ্ঞানচন্দ্রিকার ভাষা অপেক্ষা কিরূপ 
উৎরুষ্ট, তাহা উদ্ধৃত অংশপাঠে বুঝা যাইবে। 


৬ গ্রতিভার পরিচয়। 


প্রবোধচন্দ্রিক1 প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকটশব্মস়, প্রাঞ্জলতাপরি- 
শুদ্ধ, লালিত্যহীন ভাঁষ! বিদ্ভাপাগর ও অক্ষমকুমারের রসময়ী 
লেখনীতে পরিমার্জিত হয়। কথিত আছে, বেতাল পঞ্চ- 
পঞ্চবিংশতিতে সর্ব প্রথম “উত্তাল-তরঙ্গমালা'দঙ্কুল উৎফুল্প- 
ফেননিচয়-চুষ্বিত ভয়ঙ্কর-তিমি-মকরনক্র-চক্র-ভীষণ শ্রোতন্ব্তী- 
পতি-প্রবাহ-মধ্য হুইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভুত হইল”, 
এইরূপ রচনা ছিল। পরিশেষে এই দীর্ঘ সমাঁসযুক্ত রচন। 
পরিত্যক্ত হয়। অক্ষয়কুমারের রচনাতেও দীর্ঘ সমাস পরিদৃষ্ট 
হয়? কিন্তু তাহাতে রচনার লালিত্য বা মাধুধ্য নষ্ট হয় নাই। 
অক্ষয়কুমার যথানিয়মে সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন 
নাই। এক জন অধ্যাপকের নিকটে তিনি কিৎয়কাল মাত্র 
স্কতের আলোচিন। করিয়াছিলেন । ইহ হইলেও তাহার 
ভাষায় এবপ নু প্রণালীক্রমে সংস্কৃত শব্বসমূহের বিস্তাস আছে 
ঘে, এক জন মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত তৎসমুদয়ের 
যোজনা করিতে সমর্থ হইলে আপনাঁকে গৌরবান্বিত মনে 
করিতে পারেন। ফলতঃ অক্ষয়কুমার সংস্কত শবের ব্যবহার 
করিয়াছেন, কিস্ত ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই? দীর্ঘ 
সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্ত ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের স্তায় 
নীরদ.করিয়! তুলেন নাই; সংস্কতের পার্থে প্রচলিত কথার 
সমাবেশ করিসাছেন, কিন্তু ভাষার সৌনধ্য হানি করেন নাই। 
তাহার ১ম ও ২য় ভাগ “বাহ্‌ বস্তর সহিত মানবপ্রকতির 
সন্বন্ধবিচার ৮ তাহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাঁগ পচারুপাঠ”) তাহার 


অক্ষয়কুমার দত্ত । ৬১ 


প্ধর্মনীতি” ১ তাহার “পদার্থবিদ্যা” ) তাহার ১ম ও ২য় ভা 
পভারতবর্ধীয় উপাসক্ষসম্পরায়* ) যাকাই পাঠ কর! যায, 
তাহাতেই তর্দীয় ভাষার পরিগুদ্ধ ভাবের পরিচয় পাওয়। যাঁয়। 
মাঁতাঁপিতার সহিত ঘে ভাষায় কথা কহ যান $ প্রণয়ী জনের 
সহিত যে ভাষায় আলাপ কর! যায় ? নেহ্ময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত 
পরিজনের সহিত কথোপকথনকাঁলে যে ভাষার ব্যবহার কর! 
যায়; অক্ষরকুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন 
নাই। তীহার ভাষ! গভীর, তাহার ভাষা সংস্কৃতশব্ববছল, 
তাহার ভাষা সংস্কতের নিক্পমাগুসারে সমাসসমন্থিত ১ কিন্ত 
এই গা্ভীর্যে, এই সংস্কতশব্বাহুল্যে, এবং এই সমাঁস- 
মালায় এন্সপ মাধুর্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে 
পাঠকের হৃদগ মোহিত হয়। যে নিজ্জীব ও নিশ্চেষ্ট জাতির 
বেদনাবোধ নাই ? যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারী হয় নাই; 
জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া! উঠে নাই) উদ্দীপনার মর্ 
পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; বিরহী জনের কাতরতাপ্রকাশক 
রোদন বা প্রণরী অনের অস্ফুট প্রণয়সন্তাষণ যে জাতির 
ভাষার প্রতিন্তরে পরিস্ফ,ট হয় ) অথবা তাওবমত অর্দশিক্ষিত 
লোকের কর্কশ কথার ন্যায় কতকগুলি অসম্বন্থ শ্রুতিকঠোর 
শব্ধাবলী যে জাতির সাহিত্যভাগ্ডারে স্তুপ স্তপে সচ্জিত 
থাকে) অক্ষয়কুমার দেই জাতির ভাষায় এচণড তাড়িত 
বেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে দ্ুসম্বদ্ধ, 
হুশ্রাব্য শবমালায় শোভিত করিয়া তুলেন। মিন্টন 





৬২ প্রতিভার পরিচন়্। 





একটি নিত্যন্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান্‌ বিষয়ে প্রবর্তিত 
করিবার জন্ত উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন 
চিরপরাধীন, চিরনিপীড়িত ও চিরনিগৃহীত জাতির মধ্যে 
অক্ষয়কুমারের ভাঁষা মিল্টনের ভাষারও গৌরবস্পন্ধা হইয়াছে। 
মিল্টন যদি উনবিংশ শতার্ধীতে এই নিস্তেজ বঙ্গের সন্কীর্ণ 
বর্মভূমিতে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও জাড্যদ্োষে সমাচ্ছম লোকের 
মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দরিদ্র অক্ষয়- 
কুমারের লেখনীর প্রভাব দর্শনে তীহারও হিংসার আবি- 
ভাব হইত। নিজ্জীব ও নিশ্চেষ্ট বিষয়ের সজীবতাসম্পাদন 
অনামান্ত ক্ষমতার কার্য্য। অক্ষয়কুমার এই অসামান্য 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। তাহার 
ক্ষমতায় নিস্তেজ ভাষার মধ্যে এরূপ তেজস্িত। ও সজীবতাঁর 
আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় বঙ্গীয় সাহিত্য 
সমূজ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুজ্জল ভাব দেশাস্তরের 
সভ্যসমাজেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর 
পরিশ্রমে অক্ষয়কুমাঁরের অচিকিৎ্ম্ত শিরোরোগের সঞ্চার হয়। 
এই রোগে অক্ষয়কুমার জীবন্ত হইয়! পড়েন। কিন্তু এই 
জীবন্ত অবস্থাতেও তিনি শান্্রালোচন! পরিত্যাগ করেন 
নাই। লোক যে অবস্থায় পতিত হইলে সমুদয় আশার 
বিসজ্জন দিয়া, অনুক্ষণ অস্তিম কালের প্রতীক্ষায় থাকে; 
তিনি সেই অবস্থাতেও অভিনব তত্ব সংগ্রহ করিতে, অভিনব 
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বিষয়ের মহিত পরিচিত হইতে, এবং অভিনব গ্রন্থ প্রচার 
করিয়! গ্বদেশয়দিগের জানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সর্বদা 
আগগ্রহ্যুস্ত ছিলেন! উৎকট রোগ প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে 
সামর্থ্য ছিল না, হৃদয়ে শান্তি ছিল না, মনে স্থিরতা ছিল ন1। 
এই অবস্থা আপনার চিরপোধিত বাসন! সিদ্ধ হইল ন! 
বলিয়া, তিনি যে সকল আক্ষেপোক্তি করিয়। গিয়াছেন, 
তৎসমুদরয় পাঠ করিলে হৃদয় ভ্রবীভূত হয়। এইরূপ 
জীবন্মাত অবস্থায় অক্ষয়কুমার তারতবর্ধীয় উপাসকমশ্প্রদায় 
প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রস্থের ছুই ভাগে অসামান্ত 
গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রগাঢ় তত্বানসন্ধায়ী পতিত 
সুস্থাবস্থায় যে গ্রন্থ লিথিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে 
করিতে পারেন) অক্ষয়কুমার শরীরের নিরতিশয় শোঁচনীয় 
অবস্থায় সেইরূপ মহাগ্রস্থের প্রচার করিয়া) অবিনশ্বর 
কীর্তিন্তস্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 
পরিভ্রমণ এবং বিভিন্নমতাবলহ্বী উপাসকদিগ্রের সহিত আলাপ 
করিয়া, তিনি এই গ্রন্থে যে সকল ছর্জেয় তত্ব সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তৎসমূদয় তাঁহার যেরূপ ব্লবতী অন্ুসন্ধিৎসা ও 
সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে, সেইরূপ তদীয় অরীমান্ত 
স্বদেশানুরাগ, প্রথর বুদ্ধি, বিচিত্র বিচারচাঁতুরী এবং গভীর 
শাস্্রজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ইংলগ্ডের মহার্কীবি অন্ধবত্বা- 
বন্থায় মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্বক, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়৷ গিম়্াছেন। কারাগারের কঠোরতার মধ্যে জগতের 
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ইতিহান এবং তীর্ঘযাত্রীর ধাত্র! প্রণীত হইয়া, ইংলগ্ডের 
সাহিত্যসমাজ সমুজ্ঘল করিয়াছে। এজন্ত ইতিহাস সেই 
লেখকশ্রেষ্ঠদিগের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতার নিকটে মস্তক অবনত 
করিয়া থাকে। কিন্ত যে মহাপুরুষ রোগজনিত হ:দহ 
যাতনার মধ্যে, মৃত্যুর বিভীষিকায় দৃক্পাত না করিয়া, 
ভারততবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের ন্যায় অপূর্ব গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন ; তাঁহার সহিষুণতা, ক্ষমতা এবং তাহার মস্তিষ্কের 
অভাবনীয় শক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোঁধ হয়, পৃথিবীর কোন 
সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙীয় 
সাহিত্যের ইতিহাস এ অংশে পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্যের 
ইতিহাসের সমক্ষে বোধ হয়, অপগ্রতিদবন্বিভাবে রহিয়াছে, 
এবং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের কর্খববীর এ বিষয়ে অসামান্ত 
মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া, সাহিত্যবীরদিগের মধ্যে 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা! করিয়াছেন । 

উক্ত গ্রন্থের প্রণয়নকালে অক্ষয়কুমারের মনস্তিক্ষের স্থিরতা 
ছিল না। এই অস্থিরতার মধ্যে তাহার হয়ে অনেক ভাবের 
উদয় হইয়াছে। বিশেষতঃ গবীয়সী জন্মভমির শোচনীয় অধঃ- 
পতনের কথা যথন তাহার মনে হইয়াছে, তখন তিনি তীত্র 
যাঁতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুতেই ঁ সকল ভাবের 
বেগ মন্দীভূ্ত হয় নাই । তিনি প ভাবপ্রবাহের আবেগে সময়ে 
সময়ে শ্বকীয় মহাগ্রন্থ--উপাসক সম্প্রদায়ে ভারতভূমির হূর্দশার 
উল্লেখ করিয়া! উদ্দীপনাময্ী ভাষায় যে সকল মর্মস্পর্শী কথ 
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বলিয়া গিয়াছেন, তত্লমুদ্য় পড়িলে শরীর পুলকিত হয় এবং 
তাহার সহিত একপ্রাণ হইয়! তাহারই' বাক্যে বলিতে ইচ্ছা 
হয়_-"ভীমজননী ও অর্জুনমাতা আর কাহার সুখাবলোকন 
করিয়া আশীাপথ অবলম্বন করিবেন? গগনম্পর্শিবৎ হিমালয় 
ও আর্ধ্যাবর্তের বগ্রবিশেষ বি্ধ্যাচল ধাহাদের বল ও বিক্রম, 
বীর্ধ্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম ও প্রতিষ্ঠা কুদ্ধ করিয়া রাখিতে 
পারেন নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামর- 
স্বরূপ আমজ়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাহাদের শোণিতকণ। 
হিন্দুজাত্তির রক্তশিরা হইতে একবারেই অস্তহিত হইয়াছে । 
তদীয় চিতাভম্মকপাঁও বিদ্যমান নাই । সেই সমস্ত পুরাতন 
মহত্তর পদার্থ একবারেই অদৃশ্ঠ হইয়। গিয়াছে । তাহার সহিত 
আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও ন1। 
* ক্ষ * * কোথায় সেহস্তিনা ও ইন্দরপ্রস্থ ? কোথায় 
বা মে মথুরা ও উত্তরকোশল1 ? কোথায় বা সে উজ্জঞ্িনী 
ও ,পাটলিপুত্র ? নাম আছে, কিন্ত পদার্থ নাই। অঙ্গার 
আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে, তাহাতে জীবন 
নাই। সাঁকারবাদীর অশ্বত্মূলবিদ্ধ কবাটশৃন্য জরাজীর্ণ দেব- 
মন্দির বিদ্ধমান আছে, তাহাতে দেববিগ্রহ বিরাজমান 
নাই। জয়ন্তী ও রাজশ্রী দেবী, একবারে অন্তহিত হইয়া 
গিয়াছেন।৮ ঞ 

বাঁহবস্তর সহিত মনিবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচারে সম্তানপালন, 
প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষণ, শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে 
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অক্ষয়কুমার যুক্তির সহিত দ্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি একখানি ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বনে এই গ্রন্থথানি 
লিখিয়াছিলেন। বাহাবস্ত ও ধর্মানীতি, উভয়ই একশ্রেণীর 
পুস্তক। মানবকে ধর্্মবলে বলীয়ান এবং সবল ও নুস্থকরা 
উভয় পুস্তকের উদ্দোশ্ঠ । যে সকল বিষয় এই উদ্দেশ্থানুসায়ে 
্রন্থপ্রণেতার নিকটে সমীচীন ৰোধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই 
যুক্তির সহিত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । বাহাবস্ততে 
আমিষভক্ষণবিষয়ক প্রস্তাব পড়িয়া, অনেকেই সে সময়ে আমিষ- 
তক্ষণের একান্ত 'বিরোধী হুইয়। উঠিয়াছিলেন। ধর্শনীতি ও 
বাহ্বস্ত্রতে ব্যায়াম প্রস্তুতি সম্বন্ধে ষে সকল প্রস্তাব প্রকটিত 
হইয়াছিল, তৎসমুদয় অন্মদ্দেশীয় যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অকার্ধ্য- 
কর হয় নাই। অনেকে উক্ত প্রবন্ধলিখিত নিয়ম অনুসারে 
ব্যায়াম করিয়া, শারীরিক হ্বাস্থ্যবিধানে যত্বশীল হইয়াছিলেন। 
এইরূপে অক্ষয়কুমারের তেজন্িনী লেখনী আমাদের চিরনুপ্ত 
সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল। এতহ্যতীত অক্ষয়কুমারের 
গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের নীতিশিক্ষার সহিত নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা" 
বৃদ্ধির পক্ষেও বিস্তর সাহাধ্য করিতেছে। চারুপাঠ প্রভৃতি 
গ্রন্থের এক দিকে যেমন সদাচার ও উন্নত ধন্দ্ভাবের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে; অপর দিকে 'সেইন্দপ বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র 
কৌশল স্পষ্টজূপে বুঝাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ 
মিত্রতা প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া, যেমন সৎসঙ্গলাভের উপকারিতা! 
বুঝিতে পারে, সেইরূপ সৌরজগতের অত্যাশ্চরধ্য নিয়মপরম্পর! 
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বুবিতে পারিয়, বিশ্বনিয়স্ত। পরমপুরুষের প্রতি ভক্তি প্রবণ 
হইয়া থাকে। পূর্বে বাঙ্গাল! দাহিত্যে"এই প্রণালীর পুস্তক 
ছিল না। অক্ষয়কুমারের প্রতিভাবলে এইন্সপ গ্রস্থাবলীর 
উৎপত্তি হুইয়াছে। ইহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য যেরূপ উচ্চতর 
বিষয়ের বর্ণনায় উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উন্নত ভাব ও 
উৎকৃষ্ট রচনাপ্রণালীর গুণে ষার পর নাই বিশুদ্ধ হইয়া 
উঠিয়াছে। অনেকে বলেন যে, অক্ষয়কুমার কেবল ইংরেজী 
পুস্তকের অন্থবাদ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থসমূহে অভিনব 
বিষয়ের সমাবেশ নাই বা উদ্ভাবনাগুণে তাহার গ্রস্থাবলী 
সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চতর স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। 
ধাহার। এইরূপ নির্দেশ করেন, তীহারা বোধ হয়, ইংরেজী 
গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। 
মীর্জার শ্বপ্নদর্শনের আদর্শে চারুপাঠের স্বগ্নদর্শন লিখিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু মীর্জার ন্বপ্নদর্শনে যাহা! নাই, চারুপাঠের 
স্বপ্নদর্শনে তাহ আছে। আডিসনের কল্পন। অপেক্ষ। অঙ্গয়- 
কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। আডিসনের 
প্রবর্তিত পথে পদার্পণ করিলেও, অক্ষয়কুমার অভিনব চিত্র- 
প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। অধ্যাপক উইল্সনের হিন্দুধর্্ম- 
সম্প্রদায়, ভারতবর্ীয় উপানকসম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও 
শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সপ্নিবেশিত হইক্কাছে। 
এইরপে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপাঠে অনেক অপরিজ্ঞাত 
বিষয়ের পরিজ্ঞান হয়। কোন বিষয়ের অগুকরণে কোন গ্রন্থ 
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প্রণীত হইলে গ্রস্থকারকে কেবল পরাশ্থকারী ও অন্ুবাদকাঁরী 
বলা যাইতে পারে না॥ লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা থাকিলে 
অনুকরণে তদীয় প্রস্থের যখোচিত গু পরিস্বট হয়। অক্ষয়- 
কুমার প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপক্ন ছিলেন। তিনি অপরের 
অনুকরণ করিয়াও, স্বকীয় গ্রন্থে এরূপ বিষয় সন্নিবেশিত 
করিয়! গিয়াছেন যে, তাছা আদর্শ অপেক্ষ।! পাঠকবর্গের 
অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতিশীল সাহিত্য 
লাঁতিনের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিয়াছে । ফরানী সাহিত্যের 
প্রাধান্তের মধ্যে ইংলগ্ডের জাতীয় সাহিত্য সঞ্ জীবিত হইয়াছে। 
যাহার! অপর সাহিত্যের আদর্শে আপনাদের সাহিত্যের 
পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা! অন্ুুবাদকার ব! পরানুকারী 
বলিয়া উপেক্ষিত হয়েন নাই। স্বদেশে তাহাদের যখোচিত 
সন্মানলাত হইয়াছে; বিদেশেও তাহার! ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ 
বলিয়া মহিমান্বিত হুইয়াছেন। ভিন্ন দেশের সাহিত্যে যাহা 
ঘটয়াছে, অক্ষপকুমারের ক্ষমতায় অন্মদদেশের সাহিত্যে 
তাহ! সম্পন্ন হইয়াছে । অক্ষয়কুমার বিদেশীয় দাহিত্যভাঁগার 
হইতে বর্ণনীক্ব বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই 
বিষয় তাহার অন্থসন্ধানগুণে যেন নবীক্কত হুইয়। উঠিয়াছে। 
তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃণ্ড হইয়াছেন, সেই বিষয়েরই 
নিগুঢ় তত্থঙ্গিকপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহার 
তত্বান্ুসন্ধান প্রবৃত্তি এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি মেডিকাল 
কলেজে গিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ শুনিতেও ক্রটি করেন 
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নাই। বিজ্ঞানের নিগুঢ়তত্তের নিরূপণ তাহার বিশুদ্ধ 
মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি প্বয়ং যে*আমোদ লাভ 
পুলকিত হইয়াছিলেন, অপরকেও দলেই আমোদের অধি২,সা 
করিবার জন্য যত্বণীল ছিলেন । তাহার যত্ব বিফল হয় লাই। 
তাহার রচনাপ্রণালীর গুণে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় এরূপ 
পরিষ্কত ও সুবোধ্য হইয়াছে যে, বিজ্ঞানশিক্ষার্থিগণ আমোদ 
সহকারে উহা! পাঠ করিতেছেন। অক্ষয়কুমারের পূর্বে বাঙ্গালী 
পাঠকগণ এরূপ আমোদ লাভ করিতে পারেন নাই । অক্ষয়- 
কুমার দরল ও কবিত্বের সরস ভাষায় “পদার্থবিদ্যা” লিখিয়! 
বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়! গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান- 
রাজ্যে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, মাতৃভাষায় স্ুথপাঠ্য 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রচার করিয়াও সেইরূপ শক্তি প্রদর্শন 
করিপ়াছেন। এইরূপ অনুসন্ধানে ও গভীর আলোচনায় 
তাহার গ্রন্থসমূহ নানা বিষয়ে জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে। 

অক্ষয়কুমার শিরোরোগে কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন ) 
ত্ পোগপ্রযুজ্ত আশানুরূপ জ্ঞানানুশীলন না হওয়াতে তিনি 
কিরূপ ছুঃদহ মনোযাতনায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াছিলেন 
কিরূপ বিদ্ব, কিরূপ অসুবিধা, কিরূপ ক্লেশের মধ্যে তাহার 
ভারতবর্ধীয় উপাঁসকসম্প্রদরান্ম সমাণ্ড হইয়াছিল; তাহা 
তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণন যেরূপ করুখ- 
রসের উদ্দীপক, সেইক্প গভীর শোকের পরিচায়ক । এ 
বর্ণনায় তাঁহার ক্েশভারাক্রান্ত্ শোচনীয় জীবনের কথা অধিক- 
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তর পরিস্বট ও অধিকতর মর্দন্পর্শী হইস্নাছে। তিনি ১৭৭২ 
শকে ভাঁরতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রম- 
ণিকার শেষে লিখিয়াছেন 7--ন্যুনাধিক ২২ বৎসর অতীত 
হুইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে 
প্রকটিত হয়। এতাদুশ বন্ুপূর্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ. 
প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষরূপ সংশোধন করা 
আবশ্তক। কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা 
ঘটিয়৷ রহিয়াছে, তাহ। ভদ্রসমাজে একবারে অবিদিত নাই। 
আমি শারীরিক ও মানসিক, কোনরূপ পরিশ্রমেই কিছুমাত্র 
সমর্থ নই। বলিতে কি, আমি একরূপ জীবন্মূত হইয়াই 
রহিয়াছি। বস্ততঃ এ শব্দটি যেমন আমাতে প্রয়োজিত হয়, 
এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিতে হয় কি না, সঙ্দেহ। এ প্রকার 
অসমর্থ থাকিতে, বীতিমত শোধন করা দূরে থাকুক, পুস্তক- 
থানি মুদ্রিত করিরা তোলাও আমার পক্ষে একরূপ অপাধ্য 
ব্যাপার।” ইহার ১২ বৎসর পরে দ্বিতীক্ম ভাগ উপাসক- 
সম্প্রদায়ের উপক্রমণ্ণিকায় তিনি শোচনীয় আত্মবিবরণপ্রসঙ্গে 
এইক্নপ শোকোচ্ছণাসের পরিচয় দিয়াছেন ১--"না লিখন, না 
পঠন, না চিন্তন, ন1 গ্রন্থশ্রবণ। কোনন্ধপ মানসিক ও 
শারীরিক কার্যেই আমি সমর্থ“নই। ইহার কোন কার্ষ্যে 
্রবৃত্তমাত্রেই ানসিক কষ্ট হইতে থাকে । এরূপ অবস্থায় 
এ ভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন, যে কিছু 
কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবারও নেত্রপাত 
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করিতে পারি নাই * অনেক সময়ে অনেকানেক গ্রগাঢভাব- 
সম্বলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়। মস্তিফের স্বাস্থ্ক্ষয় করি- 
তেছে, স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার 
সামর্থ্য থাকে না? কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে 
নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে 
চিন্তান্নোত মন্দীভৃত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদয় এবং যাহা 
কিছু অন্তরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ কর! না 
হয়, ততক্ষণ মন্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে । আমার 
কন্দচারীকে অথবা অন্ত কোন বাক্তি নিকটে থাকিলে 
তাহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে 
যানবাহন দ্বারা দুরস্থিত বন্ধুবিশেষের সমীপে গমনপুর্বক 
লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার যত্বণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, 
অপার্যমানে কখন কখন এনপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য 
লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দরাত্রেও নিদ্রাকাতর 
কর্মচারীকে আহ্বান করিয়া! কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে 
হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন 
হইয়া দে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবন। থাঁকিত না । মনোমধ্যে 
এন্নপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিস্তা ও আন্দো- 





* যখন কোন সময়ে একবার দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, তখন 
তশ্গিবন্ষন দৌযোৎপত্তি না হইবে কেন? স্থানে স্থানে মুন্রাঙ্কনদোষ 
সঙ্বটিত হওয়াতে আমীকে অতিমাত্র দুঃখিত হইতে হইয়াছে । পাঁঠক- 
গণ আমার নাতিশয় শারীরিক দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া, সে বিষয়ে 
উপেক্ষা করেন, এই প্রার্থনা । 


এই প্রতিভার পরিচয় 


লনেও কষ্ট) নিজে দুরে থাকুক, অস্ত দ্বার। তাহা লিপিবন্ধ 
করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্যান্ত লিপিবদ্ধ না কর! হয়, 
সে পর্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। 
সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে, 
এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখাঁনি এককপ প্রস্তত 
হইয়া উঠিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ উদ্দেশে 
কোন শ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তিবিশেষের 
দ্বারাও তাহ! পাঠ করাইয়! শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি 
যে সেদিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত 
মঃদংযোগ করিতে সম্র্থ হই? শরীরের অবস্থান্থদারে দিন- 
বিশেষে ও সময়বিশেষে ওষধাদি ব্যবহার করিয়। তাহ শ্রবণ 
করিতে হুইয়াছে। এইরূপ করিয়। কখন পাচ সাত পৃক্তি, 
কথন ছুই চারি পক্তি, কখন ছুই চারিটি বা ছুই একটি শব্দ 
মাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত 
একত্র সংগ্রহ করিয়া! উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় 'তাগের 
অধিকাংশ প্রস্তত হইয়াছে । সেই সমুদায় বাক্য যে, প্রথমে 
ঘথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন 
না। কোন্‌ বাক্যটি কোন্‌ স্থানে বা কোন্‌ বাক্যের পর 
রিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাহ! 
কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায়, যে দিবস একত্র ল্কলন 
করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাটু। পূর্বোক্তরূপে, শরীরের 
অবস্থান্গসাঁরে দিনবিশেষে সময়বিশেষে তদর্থ ওঁষধবিশেষ 


অক্ষয়কুমার দত্ত । ৭৩ 


সেবন ও অন্ত অন্ত নানাবপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি 
কথক্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি। * * ্ 
এ অবস্থায় গ্রন্থ প্রণয়নের অভিলাষ করা অনুচিত ও অনঙগত 
কার্য্য। ওদিকে চিরজীবন নিশ্চেষ্টমনে কালহরণ করাও 
অসহা। তাহা স্থিরভাবে মনে করাও হুংসহ যন্ত্রণার বিষয়। 
এইরূপ সঙ্কটাপল্ন হইয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিলাষ করি, 
এবং পূর্বলিবিত কিয়দংশ বিদ্কমান ছিল বলিয়াই, তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। যে পগুতকর বিষয়ে একবার কৃতসঙ্বল্ল 
হইয়াছি, পার্ধ্যমানে দূরে থাকুক, অপার্ধ্যমানেও তাহা পরিত্যাগ 
কর! আর্মীর পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিমিত্ই এব্প 
করিয়া কার্ধ্য সাধন করিতে হুইক়াছে। বখন গুরুতর কার্য্যে 
মনঃসংযোগ করিবার পথ একবারেই কুদ্ধ হুইল, মলোহ্‌র 
পূর্বববাসনা সমুদয় শ্বপ্রকলিত ব্যাপার হইয়। গেল এবং অনেক 
বৎসর একাদিক্রমে নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়াও যখন রোগের 
শাস্তি না হইল, তখন কেবল ওঁষধ সেবন্‌ ও পথ্যগ্রহণ দ্বার! 
রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ কর! অপেক্ষায় এরূপ কষ্ট স্বীকারও 
তৃপ্তির বিষয়। আমার পুর্ব অধ্যবসায়বৃত্তির নষ্টাবশেষ 
স্বক্নপ যতকিঞিৎৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা যদি এইরূপে কিছু 
কার্য্যকর হইয়। থাকে, তবে গুরুতর কল্যাণকর কার্ধযসাধনের 
নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বিষম শারীরিক ছুরবস্থায় তাহাও 
আমাকে সৌভাগ্যের বিষয় বপিয় স্বীকার করিতে হইবে। 


গা ক ্ ক র্‌ & 
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৭6 গ্রতিভার পরিচয় । 


“জমার আঁর বলিবার কথা নাই। সকলই শোচনীয় 
বিষয়। অন্তঃকরণ বার্ধক্যদশায়ও নানাপ্রকার গুভকর 
বিষয়ে যৌবনোচিত প্রবল অন্ধ্রাগপ্রভাবে সঞ্চরণ করিতে 
লাগিল, কিন্তু শরীর যৌবনাবধিই বার্ধক্যকাল অপেক্ষা নিস্তেজ 
হইয়া চিরদিন মুতকল্প হইয়া রহিল। আমার জরাজীর্ণ 
কম্পমান লেখনীকে নিহন্তে আর একটিবারও ধারণ করিয়া 
মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না! * * ষোড়শ বা 
সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারস্ত করিয়া, 
পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, ছর্জয় রোগ- 
প্রভাবে চিরদিনের মত অসমর্থ ও অকর্দণ্য হইয়া পড়িলাম। 
যে সময়ে মনোমত কার্যসাধনের কেবল উদ্ঘোগ পাইতে 
ছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কর্মে 
অক্ষম হইলাম। তদবধি আমার বাদনারূপ বৃক্ষবাটিকায় 
আর না পুষ্প না ফল কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল 
না; শাখাপল্লবাঁদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া গেল। কোথায় বা! প্রকৃত- 
প্রস্তাবে বিজ্ঞানবিশেষের বিশেষন্ধপ অনুশীলন পূর্বক তদ্বিষয়ক 
অভিনব তত্বান্ুসন্ধান চেষ্টা *, কোথায় বা! ভূমণ্ডল অথবা তদীয় 
ভুরিভাগসন্দ্শন-বাসনায় এক এক বারে বন্থবিধ বর্ধরনিবাস, 
সুপ্রাচীন মানবকীন্তি এবং অপূর্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত 


ভূতত্ব বা উত্ভিদবিদ্যা অবলদ্বন করিবার অভিলাষ ছিল। তাহার 
শৃত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম মীত্র। একবারেই অপরাপর সকল 
বাসনার সহিত সে বাঁসনাও নির্মল হইয়া! গেল। 





অক্ষয়কুমার দত । ৭৫ 


নৈসর্গিক ব্যাপারাদিবিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায়, 
ব৷ আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্ররুতির যুগপৎ 
সমোক্নতিসাধনব্রতে ব্রতী শ্বদেশীয় সম্প্রদায়বিশেষ প্রবর্তনের 
অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় 
পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থপ্রণয়ন ও শ্বদেশসন্বন্বীয় নান! 
প্রকার হিতানুষ্ঠান কামনা রহিল! সকলই বাম্পীভূত 
হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্মল হইল! অস্কুরেই 
আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুণ্পোগ্তানটি একবারেই 
শু হইয়৷ গেল !” 

উদ্ধৃতাংশ দীর্ঘ হইল বটে, কিন্তু উহার সমগ্র ভাগই অক্ষয়- 
কুমারের শোঁচনীয় অবস্থার চিত্র পাঠকের. হৃদয়ে অঙ্কিত 
করিয়৷ দিবে। জীবন্মুত মহাপুরুষের এই মর্মস্পর্শিনী আক্ষে- 
পোক্তি যেরূপ তীয় অনন্ত কষ্ট প্রকাশ করিতেছে, সেইক্ধপ 
চিরদরিদ্রা! মাতৃন্াষারও একান্ত ছুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছে । 
প্রতিভাশালী পুরুষের হদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি অকালে বিশুফ না 
হইলে মাতৃভাঁষ! কত পূর্ণ বিকশিত, অভিনব ভাবকুন্থমে সজ্জিত 
হুইতেন ! অভিনব শ্ররস্থরত্বে তাহার কত শোভ। বৃদ্ধি হইত ! 
কিন্ত হায়! "্অস্কুরেই আঘাত ঘটিল” ! চিরদরিদ্রার দারিদ্রয- 
কষ্ট দূরীভূত হুইল না। তাহার কৃতী সন্তান তর্দীয় দাকিদ্র্য- 
ছ:খমোচনের পূর্বেই নির্জীব হইয়া পড়িলেন। আর তাহার 
জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল না। বিস্তু তীঁহার মস্তিষ্কের কি 
অপূর্ব প্রভাব! এরূপ অবস্থাতেও তিনি মাতৃভাষার করে 
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একটি বহুমূল্য রত্ধ সমর্পণ করিতে বিমুখ হয়েন নাই। ঈদৃশী 
প্রতিভার গৌরব বুর্বিতে পারেন, এই হূর্দশাপন্ন বঙ্গের সন্কীর্ণ 
কর্মক্ষেত্রে এরূপ কর জন আছেন? 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিচারক লুশ্্ররূপে সমুদয় কার্য্য- 
কারণ ঘুঝিয়া, আপনার পি্ধান্ত স্থির করেন । তিনি বিচার্য্য 
বিষয়ের মূল, উহার অগ্নুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি, সমত্ত বিষয়েরই 
ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। কিন্তু ব্যবহারাজীব 
একটি নির্দি্ট বিষয়কেই স্থিরতর সিদ্ধান্তশ্বরূপ মনে করিয়া, 
উহার সমর্থনে অগ্রসর হয়েন। এসিদ্ধান্তের মূল কি, উহা 
অপসিদ্ধান্ত বলিয়৷ পরিগণিত ন! হইবার হেতু কি, তৎসমুদয়ের 
প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে না। জন্সন্‌ সাহিত্যক্ষেত্রে বাবহা- 
রাজীবের প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন । তিনি বলিতেন, দিম- 
স্থিনিসের সময়ে এথেন্সবাীরা পশুর স্তায় ছিল। তাহার 
মতে গর্বিত এথেন্সবাসীর! অসভ্য ; যে হেতু এখেন্দে মুদ্রিত 
পুস্তক ছিল না। ষেস্থানে মুদ্রিত পুস্তক নাই, সে স্থানের 
জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অসভ্য বলিয়্াই পরিগণিত 
হয়। জন্পন্‌ দেখিতেন, যে সকল লগ্ুনবাসী লেখাপড়া করে 
না, তাহার! প্রান্মই উদ্ধত হইয়! পাশব বৃত্তির পরিচয় দেয়। 
এজন্য তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যাহার? গ্রন্থ পাঠ করে না, 
তাহার! বর্ধর *। কেবল গ্রস্থানুশীলনে যাবতীয় জ্ঞানের 
উন্মেষ হইয়া! থাকে । কিন্তু এথেব্সরাসিগণ প্রতিদিন প্রাতঃ- 
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ফালে তত্বজ্ঞানী সক্রেতিসের পদতলে বসিয়া তত্বজ্ঞান লাত 
করিত) প্রতিমাসে চারি পাঁত বার, পেরিক্লিদের উপদেশ 
শনিত। আরিস্তোফানেদ্‌ তাহাদের জ্ঞানালোক উদ্দীপিত 
করিতেন । লিওনিদ্ম্‌ ও মিলাতাইদিস্‌ তাহাদিগকে শ্বদেশ- 
হিটৈধিতার মহামন্ত্র দীক্ষিত করিয়া তুলিতেন। জেনোফন 
তাহাদের সম্মুখে জাতীয় গৌরবের বিচিত্র চিত্র বিস্তারিত 
করিয়া রাখিতেন। তাহারা বিচারকের বিচার প্রণালী দেখিয়া, 
অভিজ্ঞ হইত) যথানিয়মে সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, 
সুশৃঙ্খল! ও স্ুনীতির সম্মানরক্ষায় তৎপর হইত। এই সকল 
বিষয় তাহাদের শিক্ষার গ্রধান অবলম্বনম্বরূপ ছিল। তাহার! 
এই মকলের অবলম্বনে সভাস্থলে যেরূপ বাঁকৃপটুতা প্রকাশ 
করিত) যুদ্ধন্থলে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিত) লোক- 
বাবহারে যেরূপ শিষ্টতা দেখাইত; স্বদেশের হিতসাঁধনে, 
শ্বদেশের গৌরব্রক্ষণে, স্বদেশীয়দিগের প্রীধান্তকীর্ভনে সেইরূপ 
একাগ্রতা, সেইরূপ উদ্যমশীলত| এবং সেইরূপ দুরদর্শিত' 
প্রকাশ করিত। এইরূপ জাতি কখনও অশিক্ষিত ব! অসভ্য 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু জন্মন্‌ ইহা বুঝি- 
তেন ন1। তীহার যেরূপ ধারণ! হইয়াছিল, তিনি সেইরূপ ধারণ! 
অনুসারে জ্ঞানগরিমার নিদর্শনতূমি, শুরত্ব ও মহ্ত্বের বিকাশ- 
স্থল এথেন্দকে অনভ্যের আবাসক্ষেত্র বলিয়া সিঁ্ধাত্ত করিয়া- 
ছিলেন। অক্ষয়কুমীর জন্সনের স্তায় অনেক সময়ে আত্ম- 
মতের নির্ধারণ করিতেন । ব্যবহাঁরাঁজীব যেমন একতর পক্ষকে 
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সর্ববিষয়ে দঙ্গত বলিয়৷ মনে করেন, পাহিত্যক্ষেত্রে তিনিও 
সেইরূপ একতর বিষয়কে সর্ববিধিসম্মত বলিয়! মনে করিতেন। 
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসমাধান করিবার জন্ত কতিপয় হ্বীকার্য্য 
প্রতিজ্ঞা আছে। এগুলি কিরূপে স্বীকৃত হইল, জ্যামিতি 
তাহার কোন কারণ নির্দেশ করে না। অক্ষয়কুমারের অনেক 
গুলি মত এইক্প স্বীকৃত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। 
অক্ষয়কুমার বলিতেন, হিন্দুর স্থৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অসার এবং 
হিন্দু দার্শনিকগণ ঘোরতর বিতওীবাদী। তাহারা মতে, যাহারা 
শুভাশুভ দিনক্ষণে আশঙ্কা করে) শ্বদেশীয় শান্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট 
বলিয়া মনে করিয়া থাকে $ ব্যক্তিবিশেষের অভিসম্পাতকে 
অনিষ্টাপাতের হেতু বলিয়া শঙ্কিত হয় এবং প্রক্কৃতির 
বিবিধ কার্য্যের বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করে? 
তাহারা! অশিক্ষিত। তাহার ধারণা ছিল যে, পুরাণ যখন 
পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার ও অচল! বলিয়! নির্দেশ করে, তখন 
হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। এইরূপ ধার- 
ণার বশবর্তী হইয়া, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার মত প্রকাশ 
করিয়৷ গিয়াছেন। কিন্তু স্থৃতিশাস্ত্র যে, অসামান্ত অভিজ্ঞতার 
ফল? সংস্কৃত দর্শনশান্ত্র যে, পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশান্ত্রের 
মধ্যে প্রধান; তিনি তাহার অন্গধাবন করিতেন না। স্তার্‌ 
উইলিয়ম্‌ জোন্স, হইতে অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যস্ত ইয়ুরোপের 
জ্ঞানী পুরুষগণ যে, সংস্কৃত দর্শনের নিকটে অবনতমস্তক হয়েন, 
তাহ। তীহাঁর মনোমধ্যে উদিত হইত ন!। ম্বদেশীয় শাস্ত্রের 
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উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করা যে, সুশিক্ষার ভিত্তিত্বরূপ ) তাঁছা তিনি 
বিচার করিয়া দেখিতেন না। ইয়ুরোপথণ্ডে জ্ঞানালোকের 
বিকাশকর্তী গ্রীম যে, অধিষ্াত্রী দেবতায় বিশ্বীম স্থাপন করিত? 
তিনি তাহার অম্ুসন্ধান করিতেন ন!। লাইকর্গাস্‌ ব! 
সোলন্‌ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপুজকদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। পিথা- 
গোরেন্‌ জ্যামিতির একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞার পৃরণে সমর্থ 
হওয়াতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলি দিয়াছিলেন। ইহার! 
কখনও অশিক্ষিতের শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন ন1। যে 
মহাঁঞজাতি হইতে ইহাদের উত্তব হইয়াছিল, সে জাতি কখনও 
অশিক্ষিত বলিয়৷ উপেক্ষিত হুয় নাই। 

সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এইকপ মত প্রচারের একটি 
কারণ ছিল। লর্ড আমহষ্টের সময়ে যাহার সুত্রপাঁত হইয়াছিল 3 
মহাত্মা রাঁজ। রামমোহন রাঁয় যাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় কার্ধ্য- 
তৎপরতার একপ্লেষ দেখাইয়াছিলনে ) লর্ড উইলিয়ম বেনটিস্ক 
যাহ! সম্প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে লর্ড 
ডাল্হাউনী ও লর্ড কানিঙের সময়ে যাহা ফলপম্পত্তিতে 
লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল; তাহার প্রভাবে বঙ্গীয় 
স্লাহিত্য উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক 
বাঙ্গালা সাহিত্যের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে থাকে । 
পাশ্চাত্য প্রণানীতে নান! বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হন) ভূগোল 
ও ইতিহাস গ্রণীত হয়; গণিত ও জ্যোতিষের বিষয় প্রচারিত 
হয়। শ্রীরামপুরের খুষ্টায় সমাজ হইতে যেস্তিমিত আলোক 
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নিঃহ্ত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে উজ্জলতর হইয়া বঙ্গের সাহিত্য- 
ক্ষেত্র উদ্দীপিত করিয়াতুলে। অক্ষয়কুমার এই আলোকে 
বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে পাশ্চাত্য শাস্ত্রের অন্থু- 
শীলন করিদ্লাছিলেন, যদি সেই ভাবে সংস্কতের আলোচনা 
করিতেন, তাহা হইলে বোঁধ হয়, ত্তীহার ধারণ! অন্তরূপ 
হইত। পিয়ার্সনের ভূগোঁপ ও জ্যোতিষ তাঁহার চিত্তবিভ্রম 
জন্মাইয় দিয়াছিল। তিনি ইহাতে শ্বদেশীক জ্যোতিষের 
উপর হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যখন পাশ্চাত্য 
ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন, পুরাবৃত্তের 
আলোচনায় মনোনিবেশ ফরিলেন, জ্যোতিষ ও গণিতের 
মিগৃঢ় তত্বের তাঁৎপধ্যগ্রহণে অভিনিবিষ্ট হইয়া! উঠিলেন, 
তখন পাশ্টাত্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি তাহার তক্তি ও 
শ্রদ্ধা অটল হইল। তিনি স্বদেশীয় জ্ঞানভাগ্ারকে পশ্চাতে 
রাখিয়া, প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানভাগ্ডার হইতে বত্বরাশির 
সংগ্রহে তৎপর হইলেন। মিল্‌, হাল্সলি, ডাবিন প্রভৃতির 
সহিত স্তার উইলিয়ম জোন্দ, কোলক্রক, বর্ণৃফ্, লাঁদেন, 
মোন্ষমূলর প্রভৃতি তাহার প্রধান উপদেষ্টা হুইয়৷ উঠিলেন। 
পুরাবৃত্তের অন্ধকারময় পথে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ 
তাহার আলোঁকবর্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় উপা 
নকসম্প্রদায়ে গবেষণাকৌশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । 
উইলসন্‌ যাহ! সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তৎকর্তৃক তাহাও 
সংগৃহীত হইয়াছে, এবং উইল্সন্‌ যাহার অর্থোদ্ধারে উদ্ভাস্ত 
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হইয়াছেন, তিনি তাহার অর্থও পরিক্ষার করিয়া দিয়াছেন । 
তাহার মস্তিষ্কের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি যদি সেইরূপ 
সমান মনোযোগের সহিত উভয় দেশের গ্রস্থগুলির আলোচনা 
করিতেন; জোন্স, ব| উইলসন্‌, বরফ, বা লামেন্‌ যদি 
সমুদয় স্থলে তাহার পথপ্রদর্শক না হইতেন, তাহা! হইলে 
তদ্বারা অনেক ছৃজ্ঞেপ়্ি ও হুরহ তত্বের সুমীমাংসা হইত । 
যাহ। হউক, অক্ষয়কুমার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের বরণীয় 
মহাপুরুষ ; সাহিত্যরূপ কর্মক্ষেত্রে এক জন অসাধারণ কর্ম- 
বীর। যখন বাঙ্গাল সাহিত্যে কুরুচির প্রাছুর্ভাব ছিল) 
কুবিষয়ের রচনা, কুভাঁবের উত্তেজনা, কুকথার আলোচনা, 
যখন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রধান উদ্দেস্ত বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল, তখন অক্ষয়কুমার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবং 
পরিশুদ্ধ রুচিতে, পরিশুদ্ধ রচনায়, পরিশুদ্ধ ভাবে উহার সমগ্র 
জঞ্জাল দুরে নিক্ষেপ পুর্ব্বক উহাকে পবিত্র করিয়৷ তুলেন। 
এখন সেই পবিত্রতার প্রদীপ্ত জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ হই- 
তেছে। সংযতচিত্ত তীর্ঘযাত্রিগণ এখন এ পবিত্র ক্ষেত্রে সমা- 
গত হইয়া, উহ্থার অনস্ত পবিত্রভাবে আপনাদ্দিগকে পরিশুদ্ধ 
করিতেছেন । এই মহাপুরুষের ঈদৃশী মহীয়সী কীর্তির কথনও 
বিলয় হইবে ন1। পৃথিবীর 'যে কোন সভ্য দেশ এই মহ- 
পুরুষকে পাইলে আপনাকে সন্মানিত মনে কারতে পারে। 
পৃথিবীর যে কোন সভ্য জাতি, এই মহাপুরুষের সমুচিত 
সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদের গৌরব বোধ 
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করিতে পারে । বাঙ্গালার মদৌভাগ্য যে, তাহার ক্রোড়দেশে 
ঈদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব -হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের 
একাস্ত সৌভাগ্য যে, ঈদৃশ মহাপুরুষের অনুরাগে, যত্বে ও 
অধ্যবসায়ে তাহার পরিশুদ্ধির সহিত পরিপুতি ঘটিয়াছিল। 
এই সৌভাগ্যের মধ্যে এক বিষয়ে বঙ্গের নিরতিশয় ছূর্ভাগ্য 
ঘটিয়াছে। বঙ্গের কৃতী পুরুষগণ এই মহাপুরুষের সমুচিত 
সম্মানরক্ষায় আজ পর্য/স্ত উদাসীন রহিয়াছেন। কিন্ত 
ষদদি শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা সার্থক হয়, তাহা হইলে 
অক্ষয়কুমারের নাম বিস্বতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে ন|। 
সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের অসামান্ত কার্ধ্যই তাহাকে অক্ষয় 
করিয়া রাখিবে। 
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যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়; 
হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিষয় যদি একবার স্তৃতিপথে 
উদ্দিত হয়; তাহা হইলে স্প& বোধ হইবে, হিন্দু পুর্বে কখনও 
জাতীয়ভাবে বিসর্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই। হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিক্র ভূমিতে--পুণ্য- 
সলিল! সরস্বতীর্‌ পুলিনদেশে লোকদমাজের হিতার্থে পরমা 
শক্তির ধ্যান করিতেন; তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা 
জাতীম্ব সমাজবিরুদ্ধ কোন কার্য্ের অনুষ্ঠান করেন নাই। 
হিন্দু খন শাস্ত্রানুশীলন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমার পরিচয় 
দিতেন ? তখন তিনি বিজাতীয় ভাবে পরিচালিত হইয়া, হিন্দু- 
ত্বের অবমাননা করেন নাই ।” হিন্দু যখন রাজপদে গ্রতিঠিত 
হইয়া, শাসনদণ্খের পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিত্তেন ) তখন 
তিনি হিন্দুত্বের সেই বিশুদ্ধ পথ, লোকপালনী শক্তির সেই 
পবিত্র ভাব, সর্ধোপরি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সেই সছুপদেশবাক্য 
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হইতে অণুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। হিন্তুর জাতীয়-বন্ধন 
এইরূপ সুদৃঢ় ও স্থবাবস্থিত ছিল। এই দ্বাতীয় বন্ধন দীর্ঘকাল 
অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে নাই। দৃষদ্বতীর তীরে পূৃর্থীরাজের 
অধঃপতনের সহিত হিন্দু নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করে। 
হিন্দুদমাজে মুসলমানের রীতিনীতি প্রবিষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানের 
ভাষা শিক্ষা করে ) মুসলমানের গ্রন্থপাঠে আমোদিত হয়; 
মুসলমানের পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারের অনুকরণে বন্্রশীল 
হইয়া উঠে; শেষে মুসলমানের সহিত বৈবাহিক দন্বন্ধ 
স্থাপন পূর্বক আপনাকে সৌভাগ্যশালী, মনে করে। মুসল- 
মানের গর আর একটি পরাক্রান্ত জাতির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয়। এই জাতি যেরূপ শক্তিশালী, সেইরূপ সাহস- 
সম্পন্ন, যেক্ধপ জাতীয় ভ্ীবনে সঞ্জীবিত, সেইরূপ সভ্যতাভি-. 
মানী, যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে গৌরবান্থিত। 
মুসলমান হিন্দুর বসতিস্থলে যে ক্ষমতার পরিচুয় দিতে পারেন 
নাই, এই জাতি তাহা! অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় 
দিয় হিন্দুকে চমকিত করিয়া তুলে। হিন্দু আবার মুসল- 
মানের পরিবর্তে এই জাতির পক্ষপাতী হয়, এবং এই 
জাতির সাহিত্য ও ইতিহাসাদি পাঠ পূর্বক আত্মবিস্বৃত 
হইয়া, ইহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। এইক্পে 
পাশ্চাত্য শিক্ষানত্োতে হিন্দুর হিন্দুত্ব বিচলিত হয়। কিন্ত 
হিন্দু জ্ঞানগৌরবে বা বুদ্ধিবৈভবে পৃথিবীর কোন জাতি 
অপেক্ষা হীন নছে। যখন স্মপরাপর জাতি ধীরে ধীরে 
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সভ্যতাসৌপানে অধিরূঢ় হইতেছিল, তখন হিন্দু সভ্যতার 
পূর্ণবিকাশে চিরমহিমান্থিত হইক়াছিলেনন। গ্রীস যে সময়ে 
বান্য-লীলা-তরঙ্গে আমোদ লাত করিতেছিল ) রোম যে সময়ে 
আত্মগৌরবপ্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীসের মুখপ্রেক্ষী ছিল; অর্মমণি 
যখন আরণ্য মুগকুলের বিহারক্ষেত্ররূপে পরিচিত হুইতেছিল, 
এবং ফ্রান্স ও ইংলগ্ড খন ভীমমৃর্তি নরশ্বাপদদিগের ভয়াবহ 
কার্যে প্রতি মুহূর্তে শৃঙ্খলাশুন্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখন 
হিন্দুর বসতিক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম 
বিকশিত হইয়াছিল, দর্শনের ছুরবগাঁহ তত্বের মীমাংস। 
হইতেছিল) বেদাস্তে বেদমছিমার পরিণতি'ঘটিয়াছিল ) এবং 
অকলঙ্ক সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয় 
উঠিয়াছিল। 

রোমের বীরপুরুষ যখন বিশাল বারিধির ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র 
ব্রিটেনের উপকূলে পদার্পণ করেন, তখন তিনি ব্রিটনদিগের 
উলঙ্গ দেহ, ক্ষুদ্র পর্ণকুটার, অরপ্যপরিবৃত বা পন্থলপন্কময় 
আবাসভূমি দেখিয়া, আপনাদের স্রম্যপ্রাসাদময়ী রাজধানী 
এবং আপনাদের অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পত্তি ও সভ্যতাসৌভাগ্যের 
জন্য আপনারাই গর্বিত হুইয়াছিলেন। রোমীয়পদিগের বহু 
পূর্বে সভ্যতা সম্পন্ন, সুশিক্ষিত শ্রীকেরা যখন পঞ্চনদের গ্রশত্ত 
ক্ষেত্রে সমাগত হয়েন, তখন তাহার! হিন্দুর অপুর্ব *তেজ ন্বিত।- 
সহরুত অলোকসাঁমান্ত শান্ত্রজ্ঞান, বাসগৃহের পারিপাঁটয, সুনীতি 
ও সত্যতার উৎকর্ষ দেখিয়া, বিল্ময়সহকারে ভাবিয়াছিলেন, 
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তাহার! ধাঁহাদ্বের সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন, তাহাদের দেশ 
গ্রীস অপেক্ষাও সৌনারধ্যসম্পর, এবং তাহারা সর্ববিধয়ে 
গ্রীকদিগেরও শিক্ষাপ্তর । তীহাদের প্রকৃত বীরোচিত 
তেজন্বিতা আছে; তাহাদের অনস্ত রত্বের আকর অপূর্ব 
মহাকাব্য আছে $ তাহাদের জান-গরিমার নিদর্শনহচক 
ধর্মগ্রন্থ আছে; তাহাদের অকলম্ক ও অপার্থিবভাবে চির- 
বিশুদ্ধ সভ্যতা আছে। তাহাদের বীরপুরুষদিগের বীরত্ব- 
কীর্তির সমক্ষে লিওনিদদ্‌ বা মিল্তাইদিসের উদ্দীপনাম়ী 
কাধ্যপরম্পরাঁও হীন্ভাব পরিগ্রহ করিতে পারে; এবং 
তাহাদের শীস্তরসাস্পদ তপোবনের সাষান্তপর্ণকুটারবাসী 
বিশ্বপ্রেমিক ম্হাপুরুষদিগের গভীর শীন্তজ্ঞানের সমক্ষে 
সক্রেতিস্‌ বা পিখাগোরেন্ও অবনতমন্তক হইতে পারেন। 
হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্তি অক্ষয় হুইয়! রহিয়াছে। এক 
জনপদের পর আর এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে; এক 
রাজোর পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় 
ঘটিয়াছে; এক স্থানের পর আর এক স্থানে পরিবর্তনশীল 
প্রকৃতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে; হিন্দুর এই বিশাল 
কীর্ডিস্তস্ত বিচলিত হয় নাই। অতীতদর্শা এ্ীতিহামিক 
প্রীতিগ্রসুল্ল হৃদয়ে হিন্দুর . অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা 
করিতেছেন? আর ধাহাঁর! অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়া 
পরিচিত ছিল, তীহারা এখন সভ্যতায় শ্রীসম্পন্ন ও জ্ঞান- 
গৌরবে মহিমান্বিত হুইয়া, হিন্দুর জানতাগডাঁর হুইত্বে 
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রত্ধরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, এবং সেই বিশ্বহিতৈষী মহান্‌ 
বংশের ঈদৃশ শোচনীয় অধপেতন দেখিয়া, কালের অভাব- 
মীয় শক্জিতে বিশ্বয় প্রকাশ করিতেছেন। 

: খাঁহারা সমবেদন্পর $ উদারতা ধাহাদিগকে অপরের 
প্রতি প্রীতিপ্রকাশে উত্তেজিত করিতেছে; তাহারা হিন্দুর 
এই ছুর্মতিতে অবস্ত ছুঃখিত হইবেন। হিন্দু এখন পূর্বতন 
গৌরবে বিসর্জন দিয়া, অপরের মোহমন্ত্রুণে করসুত্রধূত 
জীড়াপুত্তলের স্তাক় নর্তিত হইতেছে, এবং সর্বাংশে আত্ম- 
বিস্তৃত হুইপ, আপনারাই আপনাদিগকে হেয় করিয়া 
ভুলিতেছে। এই শোচনীয় সময়ে আমাদের দেশে একটি 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হুইয়াছিল ; একটি মহাপুরুষ পাশ্চাত্য-. 
শিক্ষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়াও, সেই দুর্দমনীয় শিক্ষাজোতের 
মধ্যে শ্বদেশীয়দিগকে পুর্বতন মহত্বের কথ বুঝাইবার জন্য 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

ভূদেব যখন কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি 
পাশ্চাত্যভাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানতাগারের 
দ্বার তাহার পুরোভাগে উদথাটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য 
ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু এইকপ গাশ্চাত্য শিক্ষা্ম তাহার বুদ্ধি-: 
বিপর্ধ্যয় ঘটে নাই। তাহার সহাধ্যাক্রিগণের মর্ধে অনেকে 
পাশ্চাত্য শিক্ষাত্ত্রোতে ভালমান হইয়া, পাশ্চাত্য রীতিনীতির 
অনুবর্তন করিম়্াছিপেন। যখন কোন একটি অভিনব 
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বিষয়ের চিত্তবিমোহন ভাঁব সন্গুথে উপস্থিত হয়, তখন সেই 
বিষয়ের সহিত সর্বতোভাবে সম্মিলিত হুইয়! থাকিতে ইচ্ছ। 
জন্মে। দেশের নিয়ন্তা বা তদস্ুরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি 
যখন সেই বিষয়ের পক্ষপাতী হয়েন, তখন হৃদয়াবেগের 
সংবরণ কর! অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যিনি পিতৃ- 
পুরুষাগত প্রাচীন বৈভবের প্রতি দৃক্পাত না করেন, 
তাহার নিকটে এই অভিনব বিষয়ই জীবনসর্ধন্বের মধ্যে 
পরিগণিত হয়। বাহার পুরাঁতন বৈভব নাই, তিনি 
আপনাদের সকল বিষয়েই বিসর্জন দিয়া, অভিনব বিষয়ের 
সহিত একীভূত হইয়া পড়েন। রাঁজপুতনার কোন কোন 
রাজ্যাধিপতি যখন মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্থন্ধে আবদ্ধ 
হয়েন, তখন তাহার! প্রাচীন আভিজাত্যের দিকে দৃক্পাত 
করেন নাই। আপনাদের জনগরিমা, আপনাদের বংশোচিত 
পবিত্রতা, আপনাদের আত্িজাত্যসম্পত্তিতে চিরশোভাময়ী 
অপুর্ব সভা, সমস্ত বিষয়ই ভুলিয়া, তাহার! মোগ্রলের 
চিন্তবিমোহিনী সমুাদ্ধতে আকৃষ্ট হয়েন, এবং মোগখ্বলের সহিত্ব 
একীভূত হইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন। 
বীরপ্রবর সেকন্দর শাহ যখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচ্য- 
দেশে আধিপত্য স্থাপন করেশ্, তখন সেই সক জনপদের 
অধিবাপিগণ প্রীতির সহিত গ্রীসের সভ্যত। ও রীতিনীতির 
পক্ষপাতী হয়; যেহেতু তাহাদের সত্যতা বা রীতিনীতি, 
গ্রীসের সভ্যতা বা! রীতিনীতি অপেক্ষা! উন্বত্ব ছিল না। 
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রোম যখন গলের উপর জ্ঞানালোক বিস্তার. করে, তখন 
গলের অধিবাসীরা! উহার উজ্জলভাঁবে “বিমুগ্ধ হয়; যেহেতু 
গলের জ্ঞানগৌরব বা বুদ্ধিটবভব কিছুই ছিল না। আমাদের 
দেশে প্রথম যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রোত প্রবাহিত হয়, তখন 
ধাহার। সেই শিক্ষালাভ করেন, তাহারা সর্বপ্রথম পিতৃ- 
পুরুষাগভত বৈতবের অধিকারী হয়েন নাই। স্বদেশের * 
অতুলনীয় লাহিত্য তাহাদের আয়ত্ত হয় নাই; স্বদেশের শাস্ত- 
ভাগারের অমূল্য রত্বরাশি তাহাদের সমক্ষে প্রভাজাল 
বিস্তার করে নাই; ত্বদেশের চিরমহিমান্বিত সভ্যতার 
ইতিহাদ তাহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। এই 
সময়ে যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যডুত কার্যকলাপ 
তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী, হইল, শেক্ষগীয়র যখন তাঁহাদের হৃদয়ে * 
অনিস্ত্পৃর্ব ভাবন্ত্রোত প্রবাহিত করিলেন; মিণ্টন যখন 
ত্বাহািগকে কল্পনার উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন) বেকন 
যখন তাহাদের দয় চিন্তাগরবাহে আন্দোলিত করিয়া 
তুলিলেন; গিবন যখন স্থনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাহাদের 
মানসপটে অতীত ঘটর্নীর বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিলেন 
তখন তাহার! সর্ধাংশে আত্মবিস্ৃত হইয়! পড়িলেন। দুর্দিমনীয় 
অভিনব ভাবগ্রবাহের অভিধাতে প্রথমে তাহাদের কেহ 
কেহ উচ্ছজ্ঘলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় 
পরিবর্তনের সময়ে ভৃদেব অচলশ্রেষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত 
ছিলেন। তিনি ধীরভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ 
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করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞতীনংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরু- 
ষের প্রবস্তিত পথই তীহার অবলম্বনীয় হইল। যেদিন তিনি 
হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, সেই দিন ভৃগোলের অধ্যাপক 
তাহাকে কহেন, প্ভূদেব! এখন তোমাকে ভূগোল পড়িতে 
হইরে। পৃথিবী গোলাকার ও সচলা, কিন্তু বোধ হয়, তোমার 
পিত| এ কথা ম্বীকার করিবেন না।” ভূদেব কোন কথা 
কহিলেন না। নীরবে অধ্যাপকের উপদেশ শুনিলেন। বাড়ীতে 
যাইয়াই তিনি পিতাকে অধ্যাপকের কথা জানাইলেন । 
তাহার পিতা ঈষৎ হাসিয়া কছিলেন,--”কেন? পৃথিবীর 
আকার গোল। আমাদের শাস্ত্রে এ কথা আছে। গোলা" 
ধ্যায়ের অমুক স্থান দেখ। ভূদেব তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিয়া, 
নির্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়! দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে--“কর- 
তলকলিতামলকবৎ গোঁলম্‌ *।” ভূদেবের আর আহলাদের 
অবধি রহিল -না। নুকুমারমতি বালক পিতৃমুখে পৃথিবীর 
গোঁলত্বের প্রমাণস্থচক উপদেশ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। 
তিনি পরদিন অধ্যাপকের সমক্ষে নম্রতাবে অথচ তেজদ্বিতা- 
সহকারে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ নির্দেশ করিলেন। 
ভূদেব বাল্যকালেই শাস্ত্রের মর্ধ্যাদারক্ষায় এইরূপ বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। যে মহারথ অতঃপর নন্মুখসংগ্রামে হিন্দুত্বের 
প্রাধান্ত-স্থাপংন অগ্রসর হইয়াছিলেন, বাঁল্যকালেই এই রূপে 


* স্ীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্থ প্রণীত মাইকেল মধুনুদন দত্তচরিতে তুদেব 
বাবুর পত্র । 
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তাহার ভ্বদয়ের প্রতিত্তরে অপূর্ব শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। 
এই মহাশক্তিতেই তিনি অজেয় হইয়া* স্বকীয় কীর্তি রক্ষ। 
করিয়াছিলেন । 

ভূদেব দরিদ্র অধাপকের পুত্র। তীহার পিতা কলি- 
কাতায় বাম করিতেন। অধ্যাপন! তাহার ব্যবসায় ছিল। 
ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণপ্রভৃতিতে তাঁহার ষে আয় হইত, তাহ 
হইতে তিনি অতিকষ্টে পুত্রের ইংরেজী শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ 
করিতেন। কথিত আছে, এক সময়ে অর্থাভাবে ভূদেবের 
পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হুইয়াছিল। তাহার সঙ্থাধ্যায়ী 
মধুস্থদন এবিষয় জানিতে পারিয়া, মাতার নিকটে যে টাকা 
পাইতেন, তন্বারা তাহার সাহাধ্য করিতে উদ্যত হুইয়।- 
ছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে বৃত্তি পাওয়াতে ভূদেবকে এই 
সাহায্য লইতে হয় নাই। কালক্রমে বঙ্গের এই প্রতিভাশালী 
পুরুষদ্ধয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়া, চিরম্মরণীয় 
হয়েন। যাহ! হউক, ভৃদেব দারিত্র্যকষ্টে অবসন্ন না হইয়া, 
মনোযোগের সহিত হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষা করেন। 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র ইংরেজীতে সুপত্ডিত হইয়া, 
ব্রাহ্মণত্বের নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, 
ইংরেজী দর্শন, ইংরেজী ইতিহাস, তীহীকে ইংরেজী ভাবে 
পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ইংরেজী সাহিতোর 
আলোচনা করিয়াছিলেন; সেই সাহিত্য তাহাকে জাতীয় 
সাহিত্যভাগারের রত্বুরাশির সৌন্ধ্যপরিগ্রছে সামর্থ্য দিয়া 
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ছিল; তিনি ইংরেজী দর্শনশান্ত্র আয়ত্ব করিয়াছিলেন, দেই শাস্ত্র 
তাহাকে জাতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিশ্ববিমোহিনী শক্তির পরি- 
জানের অধিকারী করিয়াছিল; তিনি ইংরেজী ইতিহাসপাঠে 
মনৌধোগী হইয়াছিলেন$ দেই ইতিহাস তাঁহাকে জাতীয় ইতি- 
' হাসের মহত্বরক্ষায় নিয়োজিত রাথিয়াছিল। তিনি বিদেশীক 
জ্ঞানভাগারের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞানভাগ্ডারের তুলনা করিয়া, 
“ অধঃপতিত আত্মজাতিকে জাতীয়ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার 
জগ্তই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, 
তাহার ম্বজাতিপ্রিয়তা, তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি এইরূপ বলবতী 
ছিল। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া, ছুই বৎসর মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। কিন্ত ইংরেজীর অনু- 
শীলনে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি প্রথমতঃ মুগ্ধবোধপাঠে তাদৃশ 
যত্ব প্রকাঁশ করেন নাই। শেষে সংস্কৃত ভাষাই তীহাঁর চিত্ত- 
বিনোদনের প্রধান বিষয় হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 
তিনি হিন্দুকলেজে. ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরে- 
জীতে তাহার অসামান্ত অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতা- 
/ গর্বে অধীর হইয়া, তিনি সংস্কৃত বা বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা 
প্রকাশ করেন নাই। তিনি সংস্কৃতি অসাধারণ দুরদ্শিতার 
পরি5য় দিয়া, শিক্ষিত সম্প্রদাযুক বিস্মিত করিয়া! তুলেন। 
সংস্কৃত ও ডাঙ্গালার সমক্ষে তাহার ইংরেঞ্জী শিক্ষাভিমান 
সন্কুচিত হইয়াছিল। তাহার জাতীয় ভাবপ্রবাহের প্রথর 
বেগে বিজাতীয় ভাবের সক্কীর্ণ, পঞ্চি্প প্রবাহ একবারে শক্তি- 
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শৃন্ত হুইয়াছিল। যাহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, 
লোকসমাজে আপনাদ্দিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত করিতে 
ইচ্ছা করেন) সভাস্থলে ইংরেজী ভাষায় জলদগন্ভীর দ্বরে 
বন্তৃত। করিয়া, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের লোকশিক্ষা, সমাজতত্ব, 
রাজনীতি প্রভৃতির রহস্তভেদ করিয়! থাকেন ; এবং পাশ্চাত্য 
শিক্ষাঘটিত সমস্ত বিষয়ের মণ্মোদবাটন করিয়া আপনাদের 
জ্ঞানসম্পদের জন্য আপনারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ 
বোধ করেন, তদেব তাহাদের স্তায় শিক্ষিত হয়েন নাই। 
তাহারা সমস্ত বিষয়ই পাশ্চাত্যভাবে দর্শন করেন। কিন্ত 
ভদেব ম্বদেশের কোন বিবয়ে-ন্বকীর সমাজের কোন স্তরে 
পাশ্চাত্য ভাবের রেখাপাঁত করিতে প্রস্তত হয়েন নাই। তিনি 
যেরূপ ইংরেজীতে সুপত্ডিত ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত শান্ত্রেও 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ; যেরূপ ইংরেজসমাজের তত্বজ্ঞ 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্বদেশীয় সমাঁজেরও অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন ইংরেজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের 
জাতীয় প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। 
ইংরেজের নিকটে যাহা কিছু শিখিলে আপনাদের জ্ঞাতীয় 
সমাজের সন্তীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, তিনি শ্বদেশীয়-. 
দ্রিগকে তাহাই শিথিতে উপদেশ দিম্বাছিলেন। কিন্তু সকল 
বিষয়েই ইংরেজসমাজ্জের অন্গকরণে তাঁহার ষ্টর পর নাই 
বিরাগ ছিল। তিনি আপনাদের জাতীয় সমাজের স্থিতিসাধন, 
দন্ত ইংরেত্বের নিকটে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েন নাই; উহার 
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শিদঞ্চারের অন্যও. সর্ববাংশে. ইংরেজের সুখগ্রেক্ষী হইয়! 
থাকেন নাইি। এ বিষয়ে আপনাদের অনস্বরত্বের আবর শাঙ্ত্ই 
তাহার অবলম্বনীয় ছিল। হিন্দুর, অকলঙ্গ জাতীয় ভাব, অপূর্ব 
জাতীয় গৌরব, লংক্ষেপে হিন্দুর আঁপাপবিদ্ধ হিনদত্ব রক্ষায় 
! অন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্রেই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সাহিত্যক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক, দার্শনিক, এঁতিহানিক; 
বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্বজ্ঞ এবং ধর্ঘমতত্ববিৎ। তিনি লুকুম়ারমতি 
শিক্ষাথিদিগের শিক্ষার জন্ কয়েকথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। তীহার এউ্তিহাসিক উপন্তাসেও তর্দীয় লিপি- 
চাতুর্্য ও বর্ণনাবৈচিত্র্য পরিস্ক,ট হইক়্াছে। কিন্তু লাহিত্য- 
সংসারে তৃদেব ইহা অপেক্ষা অধিকতর কর্ণপটুতা ও সার- 
গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতের সমা- 
»লোচনায় তাহার ভাবুকতার একশেষ প্রর্শিত হুইয়াছে। 
উত্তরচরিত মংস্কত সাহিত্যভাগারের একটি অপূর্ব রত্ব। 
ভূদেব এই অপূর্ব রাত্রের উজ্জলভাঁব পরিস্ক,ট করিয়া দিয়া" 
ছেন। বহুদিনের পর রামচন্দ্র যখন শুদ্রমুনির উদ্দেশে দওঁ- 
কারণ্যে উপনীত হয়েন; গোঁদীবরীতটের অনতিদুরবর্তী 
পর্বত, বৃক্ষপ্রেণী, 'অরণ্যচর মৃগকুল যখন তাহার চৃষ্টিপথবর্ী 
হয়, তখন তাহার দীতানির্বাসন্ শোক নবীতৃত হুইয়। উঠে। 
তিনি এক'্ময়ে সীতার সহিত এই পর্বতে পরিভ্রমণ করি” 
তেন? এই বৃক্ষত্রেণীর স্ু্গিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া, অরণ্যবাসের কষ্ট 
ভুলিয়া! যাইতেন ; এই মৃগকুলের শ্রীতিমন্ প্রশাস্তভাবে 
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পরিতৃপ্ত হইতেন। এখন সেই সকলই রহিয়াছে, কেবল 
সেই অরণ্যবাসসহচরী সীত| নাই। দুঃসহ শোকে রামচন্দ্র 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কবির অপূর্বকৌশলে এই স্থলে 
ছায়াময়ী সীতা আবির্ভূভাঁ হইলেন। ছাঁফ়াময়ীর স্পর্শে 
রাঁমচন্ত্রের মুচ্ছ্ণীভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র সেই ম্পর্শস্থখের অনথু- 
ভব করিতে করিতে সবিন্ময়ে কহিতে লাগিলেন £-- 
দপ্রশ্টোতনং মু হরিচন্দনগলবানাং 
 দিষ্পীড়িতেম্মুকরকদদলজো। নু সেক: 
আতগ্তজীবিততগ্বোঃ পরিতর্পপো মে 
| সম্্ীবনৌবধিরসো নু হাদি প্রসিক্তঃ |” 
রামচন্ত্র সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। সীতা ছায়া 
মাত্রে পর্য্বসিতা হইয়াছেন। কবির এই অপূর্ব সৃষ্টিতত্ব 
ভূদেবের প্রতিভায় বিশ্লেষিত হইয়াছে । রামচন্দ্রের শোকের 
গাঢ়তা৷ বুঝিতে হূইলে, এই ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
হইবে। যে শোক মর্ধে মর্দে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুষানলের স্তায় 
অলক্ষ্যভাবে গতি প্রনারিত করিয়া, মহ্র্তে মুহূর্তে হৃদয়ের 
গ্রতিগ্রস্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তাহার নিদারুণ জালাময় 
ভাব এই ছায়াময়ীর গ্রতিষ্পর্শে অনুভূত হইতেছে। ভূদেব 
কবির চক্ষে এই অলোকসামান্ত কবিত্ব দেখিয়াছেন, এবং . 
কবির ভাবে উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তীহীর উত্তর- 
চরিতের সমালোচন! সাহিত্যসংসারে অতুল্য। ভৃদেব এইবপ 
নষ্কাদর্শিতার সহিত রত্বাবলীরও সমালোচন1 করিয়াছেন । 
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গিবনের পূর্বে বা পরে রোম সাম্রাজ্যের কথ 
অনেকেই গুনিয়াছিলেন ; উহার অধঃপতনের বিষয়ও 
অনেকেই ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু গিবনের মানসপটে রোম 
যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, অপরের মানসপটে উহ! 
দে ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। যে জগজ্জয়িনী নগরী 
এক সময়ে তিবরের তীরে দণ্ডায়মানা হইয়া, আপনার 
অতুলনীপ্প সৌন্দর্ধ্যগৌরবে বিশ্বমংসারকে চমকিত করিয়! 
তুলিয়াছিল; গিবন তাহার অভুল্য সমৃদ্ধি, তাঁহার অসামান্য 
প্রাধান্য, শেষে তাহার অভাবনীয় অধঃপতনের বিষয় প্রকৃত 
কবির ভাবে দেখিয়াছিলেন। হিউ এন্থ্‌ সঙ্গ যখন শ্বদেশের 
জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণদিগের পদতলে বসিয়া, ধর্মশান্ত্রের আলোচন! 
করিয়াছিলেন, তখন বারাণসী ও শ্রাবস্তী, কপিলবস্ত ও বুদ্ধ- 
গয়া তাহার প্রশস্ত হৃদয়ে অতীত গৌরবের উদ্দীপক হুইয়া- 
ছিল। তুমি হিন্দু) ম্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান 
প্রকাশ করিয়া থাক; তুমি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্স্ত 
সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়াছ $ সমগ্র ভারতের মানচিত্র- 
থানি ষেন তোমার নখদর্পণে রহিয়াছে ; ভারতের কোথায় 
কোন্‌ নগর, কোথায় কোন্‌ পর্বত, কোথায় কোন্‌ নদী 
ইত্যাদি রহিয়াছে, তুমি মানচিত্র দেখিব! মাত্র, তৎসমুদয় 
নির্দেশ করিয়া দিতে পার। কিস্ত ভারতের অতীত গৌর- 
বের নিদর্শনক্ষেত্র গুলিতে তোমার স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয় 
নাই, তোমার আত্ম।'ভিমান উদ্দীপিত হয় নাই, তোমার শ্বজা- 
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তিশ্রীতি তোমাকে কোন মহৎ কার্ধ্যে প্রবর্তিত করে নাই। 
যে দিশ্ধুমরন্বতীর মনোহর পুলিনে যোগীসনে উপবিষ্ট হইয়া, 
ন্লিকালদর্শী তপস্থিগণ বিশ্বপাঁধনী শক্তির আরাধনা করিতেন, 
মেই পিদ্কুরন্বতীর কথায় তোমার হৃদয়ে হিন্দধর্ম্বের মহান্‌ 
তাৰ অঙ্কিত হয় নাই। ভারতে সেই কুরুক্ষেত্র, নৈমিযারণ্য 
রহিয়াছে; সেই হরিদ্বারজালামুখী লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীকে 
পবিত্রতাবে পরিপূর্ণ করিতেছে ; মেই কনখল-কুমারিকা 
আর্ধ্যধর্ম্ের মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে? কিন্তু এগুলি 
তুমি ভাবুকের চক্ষে--কবির চক্ষে দেখ নাই। হিন্দুশাস্তরে 
মূলতত্বের অনুধ্যানে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই। তৃদেব" 
প্রকৃত কবির স্তায় ভারতের তীর্থস্থান গুলির বিষয় ভাবিয়- 
ছেন, এবং প্রক্কৃত কবির স্তায় রূপকের ভাবে প্রতি তীর্ঘস্থানে 
হিন্দুধর্মের তাৎপর্ধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । তদীয় 
পপুষ্পাঞ্জলি”তে ভলাহার এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১ 
পিতৃমুখে হিন্দুশান্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন ) শেষে হিন্দুশাস্র 
স্বন্ধে আপনার তিন্তাগ্রথুত বিষয়গুলি পিতৃপদেই পুষ্পাঞ্জলি 
স্বরূপ দিয়) গিয়াছেন। তাহার *পুষ্পাপ্রলি” চিরকাল বঙ্গীয় 
সাহিত্যের গৌরব রক্ষা করিবে। 

পুষ্গাগ্ুলি অনেক সারগর্ত উপদেশে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণের 
পরশগুরাম-তীর্ঘে সমবেত হইয়াছেন। একজন বঙ্জাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
একটি মহারাষ্ীয় গ্রামে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, গ্রামবাসিগণ 
শীতাতপে ক্লিষ্ট, বিষাদে অবমন্ন.ও ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছে। 
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কেছ কর্ম করিতে অক্ষম, কেহু পথ চলিতে অনমর্থ, কেহ ঝ 
নৈরাশ্তে মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে এক জন 
আগন্তকের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত হইল। আগত্বক অস্বা- 
রোহী ও ত্রিপুগ্তধারী। তাহার কক্ষদেশে একখানি পুস্তক 
রহিয়াছে। আগন্তক অশ্বপৃষ্ট হইতে অবতীর্ণ হইলেন, নিকট- 
বর্তী শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক খুলিলেন) মৃহ্মনশ্বরে 
ক্ষণকাল পুস্তক পাঠ করিয়া মহারাষ্্ীয় ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে 
কহিতে লাগিলেন - 

“আমরা সহাপর্বতনিবাসপী। * * « আমরা পরম- 
যোগী মহাদেবের সেবক। সহ আঁমাদিগের বাসস্থান, তগন্ত। 
আমাদিগের কর্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্বন । সহ, তপস্যা 
এবং ষোগাভ্যান তিনই এক পদার্থ । তিনেই ক্লেশ স্বীকার 
করা বুঝায়। আমর! ক্লেশন্বীকারে ভীত হইতে পারি না। 
সহাবামী হইয়া চঞ্চল হইব না, তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী 
হইব না; যোগাঁবলম্বী হইয়! যোগত্রষ্ট হইব ন|। 

“কষ্টন্বীকার সর্বধর্থ্ের মূল কর্ম । সহিষুণতা সকল শক্তির 
প্রধান শক্তি | যে কেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য 
কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চিরতপন্থী, এই জন্ত 
মহাশক্তি তগবতী তাহার চিন্রসঙ্গিনী।” এইরূপ গম্ভীর 
ভাষায়, এইরূপ গভীর শাস্ত্রীয় উপদেশ পুস্পাঞ্জলির অনেক 
স্থলে পাঁওয়। যায়। 

মিপ্টন যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ 
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বিপ্লবে নমগ্র ইংলঙ আন্দোলিত হইয়াছিল । তখন স্বাধীনতার 


সহিত যথেচ্ছাচাঁরের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম 
এক দিনে পধ্যবসতি হয় নাই) এক স্থানে এই সংগ্রাম- 
শোতে অবরুদ্ধ থাকে নাই$.-এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে 
আতয্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজজাতির যেরূপ 
স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যে প্রদেশ 
, সুদৃণ্ঠ নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে । অন্ত দিকে গ্রীস 
ছুই হাঁজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত 
হয়। এই দীর্ঘকালব্যাগী সমরে ইউরোপের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রীস্ত পর্য্যস্ত এরপ প্রচণ্ড বহ্ছিন্তপের আবির্ভাব 
হয় যে, উহার জালাময়ী শিখ! প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত 
ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া, তাহাদিগকে দীর্ঘকাঁলের 
নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিমম্পন্ন করে *। ভূদেবের 
সময়ে হি্লুসমান্ন ষে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিপ্টনের সম- 
য়ের বিপ্লবের স্তায় সর্ধত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই) 
উহাতে নরশোণিতক্রোত প্রবাহিত হয় নাই? প্রজালোকের 
সমক্ষে প্রজালোকের বিচারে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদ ঘটে 
নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া, ভয়ঙ্কর 
কার্ধ্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই । কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড 
ন! ঘটিলেও, এই বিপ্লবে সমাজে উচ্ছক্খল তাবের আবির্ভাব 
হয়। নবীন ভাবের বাহ্বিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলত। 
& 112090187) 1011600, 


নি 


১০৪ প্রতিভার পরিচয়। 


হ 





কিয়দংশে বিচলিত হইতে থাকে । পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ভূদেব 
যখন সংসারে প্রবেশ'করেন, তখন বর্গসমাঁজে ইংরেজীভাঁবের 
প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হুইয়াছিল। বিজ্ঞানের 
কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলগ্ডের দ্বারস্থ হইয়া! উঠিয়াছিল। 
পাশ্চাত্য সমাজের আপাতরম্য দৃশ্ত বঙ্গের শিক্ষিত 
যুবকের হৃদয়ফলকে মুদ্রিত হইতেছিল। এই দৃশ্তের 
সম্মোহনভাবে অনেক যুবক আত্মহার! হইতেছিলেন। এই . 
পরিবর্তনের যুগে--স্িতিশীলতার সহিত পরিবর্ডনশীলতার, 
ধর্্মসম্মত ভাবের সহিত স্বেচ্ছাচারের, শৃঙ্খলার সহিত 
উচ্ছঙ্খলতাঁর ঘোরতর সংগ্রামস্থলে ভূদেব জীবনের গুরুতর 
কর্তব্যসাঁধনে সমুখিত হুইলেন। চাঁরি দিকে বিরুদ্ধবাদদিগণ 
কোলাহল করিতেছিলেন, তাহাতে জরক্ষেপ নাই ; বিরুপ্ধ- 
মতের সমবায়ে সম্মুখে নানা অন্তরায় ঘটিতেছিল, তাহাতে 
দৃকৃ্পাঁত নাই; তৃদেব অটলভাবে কর্মক্ষে০েয অগ্রসর হই- 
লেন) অটলভাবে পূর্বতনপতত্রষ্ট স্বজাতিকে সংযত ভাবের 
অবলগ্ঘন জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুদক্ষ সাঁরথিগণ 
যেন্ধপ অপথে ধাবিত অশ্বদিগকে সংষতভাঁবে ভাবে রাখিয়া, 
সথপথে পরিচালিত করে, ভূদেবও সেইরূপ পাশ্চাত্যভা বিমুগ্ধ, 
পরিবর্তনপ্রয়াপী হ্বদেশীয়দিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন ।* কর্মক্ষেত্রে তাহার এইরূপ ধীরভাবে সমাজের 
/স্থিতিসাঁধন চেষ্টার ফল তীয় “পারিবারিক প্রবন্ধ” 
“সামাজিক প্রবন্ধ” ও “আচার প্রবন্ধ” । 
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পারীনগরীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে এক খানি হস্তলিখিত 
উপকথাগ্রস্থ আছে। পুথিখানি আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রস্থ- 
কারের নাম মহম্মদ কারুরিণী। এই উপকথায় খিদ্িজনামক্‌ 
এক ব্যক্তি এইরূপে আত্মবৃস্তান্তের বর্ণনা! করিতেছেন +- 

"একদা আমি একটি অতি প্রাচীন ও বহুজনপুর্ণ নগরে 
উপস্থিত হইয়া, এক জন নগরবাপীকে জিজ্ঞাস করিলাম, এই 
নগর কত কাল হইল স্থাপিত হইয়াছে? নগরবাঁমী কহিল, 
এই নগর কত কালের তাহা আমরা জানি না। আমাদের 
পূর্বপুরুষেরাও এ বিষয় কিছুই জাঁনিতেন না” ইহার পাঁচ 
শত বৎসর পরে আমি সেই স্থানে উপনীত হইলাম । কিন্ত 
নগরের কোন চিহুই আমার দৃষ্টিগোচর হইল না৷ এক জন 
কৃষক সেই স্থানে তৃণলতা সংগ্রহ করিতেছিল, আমি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেই জনবহুল নগর কত কাল হইল 
বিধ্বস্ত হইগ্লাছে,?” কৃষক উত্তর করিল, “এই স্থান পূর্বেও 
ধেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিয়াছে । আমি কহিলাম, 
“এই স্থানে কি একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না?” কৃষক 
কহিল, “কখনও না। আমরা যত কাল দেখিতেছি, কোন 
নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের পূর্বপুরুষ- 
দিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনি নাই”। আর 
পাঁচশত বৎদর অতীত হুইল । আমি পুনর্ধার'সৈই স্থানে 
সমাগত হইলাম ; দেখিলাম, সেই বৃক্ষলতাপুর্ণ কঠিন ভূভাগ 
সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রতীরে একদল ধীবর ছিল; 
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আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “পূর্বতন ভূখণ্ড কত 
কাল হইল, জলময়” হইয়াছে?” তাহারা আমার কথায় 
একান্ত বিস্মিত হইয়! উত্তর করিল, “আপনার মত লোকের 
এরূপ জিজ্ঞাসা কর! কি উচিত? এই স্থান চির কাল এই 
রূপই রহিয়াছে ।” আমি আবার পাঁচ শত বৎসর পরে সেই 
স্থানে যাইয়া দেখি, সমুদ্র অন্তহিত হইয়াছে । নিকটে একটি 
লোক দণ্ডায়মান ছিল, আমি তাহাকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞাস! 
করিলাম। দেকোন উত্তর দিতে পারিল না । আর পচ 
শত বৎসর অতীত হইল, আমি অবশেষে দেখিলাম, সেই 
স্থানে একটি স্ুদৃশ্ত নগর শোভা পাইতেছে ।” * 

খিদিজের পরিদৃষ্ট পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল ভূখণ্ডের সহিত 
তারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা হইতে পারে। 
ভারতে এক অধিপতির পর আর এক অধিপতি আধিপত্য 
করিয়াছেন; এক শাসনপ্রণালীর পর আর এক শাসনপ্রণালী 
প্রবর্তিত হইয়াছে; এক রীতিনীতির পর আর এক রীতি- 
নীতি সমাজের প্রতিজ্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারত" 
বর্ষ কখনও চিরকাল একভাবে থাকে নাই। এই পরিবর্তনের 
সময়ে যিনি একটি মহাজাঁতিকে পুর্ব্বন মহত্ব, পূর্বতন অভি- 
মান, পূর্বতন আধ্যাত্মিক ভাবের কথা ম্মরণ করাইয়া, সৎপথে 
পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ । ভূদেব 
এই মহাপুরুষোচিত কার্য্যের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। ভার- 
৯ 091০5668০15) 0]. সনদ], 9. 138-139. 
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তের ধর্মপলিতে--সেইগিরিসঙ্কট হলদিঘাটে যখন রাজপুত 
বীরগণ শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছসি দেখিয়া চমকিত 
হইয়াছিল, তখন প্রাতঃম্মরণীয় প্রতাপ সিংহ তাহা" 
দ্রিগকে কহিয়াছিলেন, এই ভাবে দেহবিসর্জনের জন্যই 
রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু' যখন হিন্দুত্বের 
প্রতি অনাদর দেখাইয়াছ্ছে ; যাহারা এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর 
উপদেষ্টা ছিল, তাহার! যখন পরান্থকরণপ্রয়ামী হইয়াছে এবং 
আপনাদের চিরগৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়া, আত্মমহত্বে বিসর্জন 
দিয়াছে, তখন তৃদেব গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, হিন্দত্বে 
বিসর্জন দিও না। হিন্দু হিন্দুত্বের বলেই 'বরণীয় -ছিল। 
এখনও হিন্দু হিন্দুত্বের জন্তই পুজিত হইতেছে। তিনি পারি- 
বারিক প্রবন্ধে ও সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের কথা! বুঝা- 
ইয়াছেন। কি বিবাহপদ্ধতি, কি গৃহিণীধর্শ, কি ্ত্রীশিক্ষা, 
কি কুটুম্বতা, হ্রিন্দু পরিবারের প্রায় সকল কথাই পারিবারিক 
প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। 

স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জাতীয় ভাবের 
স্থাপন ও পরিবর্ধন, এই প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজতত্বের 
বিবরণ, ইংরেজের ভারতবর্ষে আগমনের ফল ইত্যাদি বিষয়ের 
বর্ণনা সামাজিক প্রবন্ধের উদ্দেস্ত । তৃদেব বলিয়াছেন, “ঘুক্ি 
ও শাস্ত্রের মতে সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মতা, শিক্ষায় 
গুরু, ছুঃখে সহোদর, স্থথে মিত্র। সমাজ, প্রীতি, ভঙ্জি, 
সম্মান ও গৌরবের আম্পর্দ। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ অতি 
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গৌরবের বিষয়। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধন-প্রণা্পী 
অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিজ্র এবং ইহার আত্যন্ত- 
রিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্যযস্ত কোন সমাজ 
জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই 
প্রাচীন মিশরীয়, আসীরীয়, পারপীক, গ্রীক এবং রোমীয় 
সমাজ সকল কোথায় চলিয়। গিয়াছে? কিন্তু হিন্দু-সমাজ 
এখনও অটুট ও অটল।” হিন্দু শাস্তিপ্রবণ। হিন্দুসমাজ. 
বন্ধনের মুলে শান্তি নিহিত রহিয়াছে । হিন্দুর শাস্তি প্রবণতা 
প্রযুক্তই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্যন্থাপনে সমর্থ 
হইয়াছেন, এবং হিন্দুর শাস্তিপ্রবণত! জন্যই, এক এক জন 
ইংরেজ ফ্রান্স বা বেলজিয়ম, প্রুশিয়া বা গ্রেট ব্রিটেন অপেক্ষাও 
জনবছল এক একটি ভারতীয় প্রদেশ নির্বিবাদে শাসন 
করিতেছেন। হিন্দু বারংবার অপরের অধীন হইয়াছে; 
এজন্য হিন্দুলমাজ কখনও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে না। পৃথিবীর শাস্তিপ্রবণ কোন্‌ উত্ুষ্ট ও সমৃদ্ধ সমাজ 
অপরের অধীন ন! হইয়াছে? ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, 
স্পার্টাবাদিগণ এখিনীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিল। গ্রীকের! 
মাকিদনীয়দিগের অধীন হুইয়াছিল। তাঁতারগণ চীনবাসি- 
দিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। বধ্ধরদিগের আক্রমণে, রোমক 
পায্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল *। কিন্ত এইরূপ পরাজয়েও 
এথেন্দ জ্ঞনগৌরবে ম্পার্টা অপেক্ষা হীন বলিয়া পরিগণিত হয় 
* সামাজিক প্রবন্ধ, ৩৭ পৃষ্ঠা। 
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নাই; গ্রীন সভ্যতায় যাকিদনের সমক্ষে ম্তক অবনত করে 
নাই; বিদ্যাবুদ্ধিতে তাতার চীনের সহিত এক শ্রেণীতে 
দাড়াইতে পারে নাই, ব| সুসভ্য রোমীয়গণও অসভ্য বর্ধর- 
দিগের নিয়ে স্থান পাঁয় নাই। 

ভূদেব দেখাইয়াছেন, “জাতীয়ভাবসাধন জন্ত হিন্দুসমাঁজকে 
আত্মপ্রক্কৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাদাধন 
ইংরেজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরেজের প্রতি 
সম্যক্‌ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দ্রেখাইতে হইবে। কিন্তু গ্রত্যেক ২ 
বিষয়ে ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
ইংরেজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একত| নাই। 
ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী । হিন্দু শ্রমণীল, 
সুবোধ, নত্রম্বভাব এবং সন্তষ্টচিত্ত। ইংরেজ আত্মসর্বন্, হিন্দু 
পরার্থপর। ইংরেজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা 
শিখিতে হয়। আর কিছু শিথিবার প্রয়োজন হয় না *।৮ 
ইংরেজ এখন অনেক বিষয়ে অসামান্ত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া 
ভারতবরষায়দিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতৈছেন। ইংরেজের 
আদেশে আঁকাঁশবিহারিণী সৌদা'মিনী নান। স্থানে সংবাদ লইয়া 
যাইতেছে ; ইংরেজের ক্ষমতায় দেই চঞ্চল সৌদামিনীই আবার 
স্থিরভাবে শুত্র গ্রভাজাল বিস্তার করিতেছে । ইংরেজের কৌশলে 
মু্রাযন্ত্রে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। যুদ্ধসময়েপইংরেজের 
যুদ্ধোপকরণের অসীম প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই 
_. * সামাজিক প্রবন্ধ, ৭৫ পৃষ্ঠা । 


১৬৬ প্রতিভার পরিচয়। 


সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ইংব্রেজের আপনার নহে। ইংরেজ টেলি- 
গ্রাফ জর্মণি হইতে," বৈছ্যতিক আলোক আমেরিকা হইতে, 
যুন্োপকরণ ফ্রান্স হইতে এবং মুদ্রীধসত্র হলও হইতে পাই- 
য়াছে *। হিন্দুও এইরূপে অপরাপর জাতির স্থানে বৈজ্ঞানিক 
তত্ব শিখিতে পারে। এরূপ হইলে অবথাভক্তি আর হিন্দুকে 
, সর্বদা ইংরেজের অনুকরণে ব্যাপৃত রাখিতে পারে না । 
পক্ষান্তরে জ্ঞানভাগ্ারের অনেক ব্ষিয়কে হিন্দু আপনার বলিয়! 
গৌরব করিতে পাঁরে। যে দশগুণোত্তর সংখ্যা প্রণালীর উপর 
গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহ! হিন্দুর উদ্ভাবিত 
যে প্রভাববতী চিকিৎপাবিদ্যা এক সমস্কে সুদূরবর্তী জনপদের 
পগ্ডিতদ্দিগকে বিশ্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহ! হিন্দুর প্রতি- 
ঠিত, যে "সর্বং খবিদং ব্রহ্ম” “সর্বভূতময়ো হি সঃ” প্রভৃতি 
জ্ঞানগর্ভ বাক্য সর্বপ্রকার সন্কীর্ণতা৷ পরিহারের মহামন্তরশ্বরূপ 
হইয়াছিল, তাহ সর্বপ্রথম হিন্দুর মুখ হইতে উচ্চারিত | 
এইরূপে হিন্দু অনেক বিষয়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা। ভূদেব 
হিন্দুকে পুনঃসঞ্জীবিও করিবার জন্য হিন্দুর মহত্বের কথা! কীর্তন 
করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি এক দ্থলে এই ভাবে লিখিয়া- 
ছেন--“অতি প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত 
হুইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সত্যতা ছিল, অনন্তরত্বের আকর, 
অন্নপম প্রাচীন মহাঁকাব্য ছিল, জ্ঞানগরিমার ভিত্তিত্বরূপ 
দর্শনশান্ত্রাদি ছিল। প্র জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে 
 ভলাধারিক নয নদী 
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প্রসারিত হইয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়া- 
ছিল। ইংরেজ ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিয়াছেন, তাহ! 
উজ্জল হইলেও হিন্দুর অধিকতর হৃদয়াকর্ষক বা অধিকতর রুৃত- 
জ্ঞতাঁর উদ্দীপক হয় নাই। এ আলোক অন্ধকারময় স্থানে 
যেরূপ উজ্জল হুইত, ভারতে সেরূপ হয় নাই। সুতরাং 
ইংরেজের আনীত আলোক তমোনাশক উজ্জল আলোক 
নহে। * * * আমর! হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিকৌশল- 
সম্পন্ন নহি) আমাদের হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর 
প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত ও অচিস্ত্- 
পূর্ব ধারণা সন্ুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরপ বিশ্য়াবিষ্ 
করিতে পারি, হিন্দুকে মেরূপ করিতে পারি না। হিন্দু তাহার 
কাব্য লইয়। আমাদের মহত্বম ভাবের সহিত প্রতিঘন্ছিতা 
করিতে পাঁরেন। এমন কি, তাঁহার নিকটে অভিনব বলিয়! 
স্বীকৃত হইতে পাঁল্পে, এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প: 
আছে *1” এক জন উদ্ারপ্রকৃতি ইংরেজ এই রূপে হিন্দুর 
গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। ভূদেব প্ররুত হিন্দু, গ্রকৃত 
স্বদেশপ্রেমিক, "ন্বগ্াদপি গরীয়সী* জন্মভূমির উন্নতিসাধনে 
প্রকৃত চিন্তাশীল। এইজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত 
মহাজাতির অবলগ্বনীয় কর্তব্য পথ নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন। 
কেহ কেহ তাহার বিকুদ্ধবাদী হইতে পারেন 7 তাহার কোন 
কোন সিদ্ধান্ত কাহারও নিকটে অপসিদ্ধাত্ত বলিয়া পরিগণিত 
ক 30919], 79108081010 0৫ 200219100. 
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হইতে পারে; কেহ.কেহ তাহার প্রদপিত যুক্তির অনুমোদন না 
করিতে পারেন; কিন্তু তাহার" বিদ্যাবুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচার- 
পটুতা এবং- তাহার হৃদয়ের সাধুভাঁবের বোধ.হয়, কেহই 
অনাদ্র করিবেন না। জ্ঞানগভীরতাক়, ম্বজাতিহিতৈধিতায় 
ভিনি চিরপ্মরণীয় হইয়। থাকিবেন। তিনি জাতীয় সমাজের 
উপকারের জন্ পাশ্চাত্য সমাজের দোষ প্রদর্শন. করিলেও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অপ্রিয্ব হয়েন নাই। পাশ্চাঁত্য সমাজ- 
ভুক্ত, দূরদর্শী প্রধান রাজপুরুষও তাহার অভিজ্ঞতার সম্মান 


রক্ষা করিয়াছেন *। 

ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্থবপ্রণালী ও ভাষা 
প্রভৃতি ভবিষ্যতে কিরূপ ঈড়াইবে, তৎস্ম্দ্ধে বিচার করিয়া- 
ছেন। তাঁষ! সম্বন্ধে তিনি যাহ! বলিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্ব 
বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল -- 
তিন বি টিউন 
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“পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাৰে 
শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয়, এবং মাতাঁর অভাবে তাহার 
পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর 
জীবিতাশ। নুন হইয়া থাঁকে। মনুষ্যশিপ্তর পক্ষে পিতা 
মাতাঁও ঘাহা, মন্তষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম এবং ভাষাও তাহা1। 
ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর 
ভাষা সমাজের মাতা, ভাষ। হইতে সামাজের স্থিতি এবং পুষ্টি 
হুয়। ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক 
স্বাধীনত। বল, সকল গিয়াও সমাজ বাচিয়া থাকিতে পারে, 
কিন্ত যে সকল লোকের ধর্ম এবং ভাষা গিয়াছে, মে সকল 
লোকের শ্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বল! যায় না। 

প্রক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের 
আদিম নিবাসী ইত্ডিয়ান লোকের! বিদ্যমান আছে। কিন্ত 
তাহাদিগের ধর্ম খুষ্বীন, এবং ভাষ! স্পেনীয় অথবা পোর্ট,গীজ, 
হইয়া গিয়াছে ? তাহাদের পুর্ব ধর্মও নাই, পুর্ব তাষাও নাই। 
গ্রসমকল লোকের আত্মনমাঞ্ষ সর্বতোভাবেই বিলুপ্ত । 

*মার্কিণের। স্বদেশ হইতে নিগ্রোন্াতীয় কতকগুলি লোককে 
লইয়। গিয়া আফ্রিক! খণ্ডের লাইবিরিমানামক প্রদেশে বাস 
করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে ঈর্ধতোতাবে স্বাধীনতা! প্রদান 
করিয়। লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতগ্র শাসন- 
প্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণর্দিগের বড়ই আশা 


চে 


ছিল যে, প্র সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ 
১৪ 
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করিবে এবং এ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রোজাতীয়দিগকে সুসত্য 
করিয়! তুলিবে। কিস্তু লে আশ! বিফল! হইয়াছে । নিষগ্রো- 
জাতীয় এ লোক গুলি লাইবিরিয়ায় আসিবাঁর পূর্ব হইতেই 
অপনাদিগের ধর্ম এবং ভাষ৷ হারাইয়াছিল। তাহারা আর 
অপর নিগ্রোদিগের মহিত মিলিতে পারে ন। এবং অপর নিগ্রো- 
জাতীয়েরাও আর তাহার্দিগকে বিশ্বাম করে না। প্রত্যুত 
তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় দন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। 
আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহ। 
কথিত হয়, তাহ! সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, 
অর্থাৎ থৃষ্টধর্ম আছে, কোট কোর্ভা আছে, গির্জা ঘর আছে, 
বৈদেশিক রাজদুতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধি- 
পত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ 
আছে; নাই লাইবিরিয়ায় জাতীয় ধর্ম এবং জাতীয় তাষ| ; 
বলও নাই, বৃদ্ধিও নাই, সচ্ছলতাও নাই, 'মৌলিকতাঁও নাই, 
এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়্দিগের বিশেষ আন্গকুল্য 
ন। থাকিত, তবে এত দিনে সমীপবর্ভী বান্তব নিগ্রোজাতি- 
দিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মাফিণপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি নিঃশে- 
ধিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মা- 
ভাষাদি, পাইলে সামাজিক  স্বাতশ্ত্রলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া 
যাক়। 

"রোম মাআ্রাজ্যের অন্তভূতি গ্রীন ভিন্ন'অপর কোন প্রদে- 
শেই তত্প্রদেশীয় ভাষায় শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল 
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না। প্রদেশীগন আদালতগুলিতেও রোমীক্মদিগের নিজ লাটিন্‌ 
তাষ! ভিন্ন আর কোন ভাষ! প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক 
জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়া- 
ছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব হুইয়। পড়িল, 
তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, 
প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অপমর্থ হইয়! পড়িল। 
একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রান্গ্যই বর্ধরবিপ্লব হইতে সমধিক 
কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল। 

“ভারতবর্ষ পাঁচ শত বখসরেরও অধিক কাল মুনলমানদিগের 
একান্ত আয়ত্বাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় 
ধর্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসল- 
মানের! বহুকাল যাবৎ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ধর্মের প্রতি 
হস্তক্ষেপ করিয়। তাহাঁদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে 
দুর্বল হইয়া পড়িন্বা, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুনরুজ্জীবন 
হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রন্কত 
কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাঞ্যশক্তি ইংরাঁজের হস্তগত 
হইয়াছে বলিতে হয়) ইংরাজ নামে মাত্র মুদলমানের হাত 
হইতে ভারতসাত্রান্য পাইয়াছেন, বস্ততঃ হিন্দুর স্থানেই তাহ! 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

“ভারতবর্ষের তাষাঁদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় 
ছিল, ইংরাজের আমলে সেই রূপ বজায় থাকিবে কিংবা 
অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোমসাম্রাজ্যের প্রদেশ 
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গুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং 
ভাষাদ্দিও সেই্পপ বিলুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে ? 

গ্বিচার্ধ্য বিষয়টাকে ছুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে 
হইবে (১) ভাঁরতবাদীর ভাষ! থাকিবে, কি যাইবে; এবং 
(২) যদ্দি থাকে, তবে কেমন ভাবে থাকিবে। 

“ইতিহাদ পর্যালোচনা করিয়া দেখ! যাঁয় যে, পৃথিবীর 
সকল দেশেই অনেকাঁনেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা 
হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে 
পুর্ব হইতে একাল পধ্যস্ত কোন একটী জাতি বাস করিয়! 
আছে, অথবা! চিরকাঁলাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়! 
আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে 
বাঙ্গালা ভাষ! চলিতেছে-_ইহার পূর্ব্ণে কোন প্রকার প্রীরুত 
ভাষার চলন ছিল, তাহারও পুর্বে কোন প্রকার কোলেরীয় 
ভাষা চলিত, এবং হয়ত তাহারও পূর্বইহার স্থানে স্থানে 
কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্যন্ত 
যায়। কিন্তু তাহারও পুর্বে ষে, দেশটা একবারে মন্ুয্যশূন্ত 
ছিল, এরূপ মনে কর! যায় না। হয়ত্, কোলেরীয়দিগেরও 
পূর্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্ত অবশেষ মাত্র 
এখনও মৌরভগ্রের গভীরতম বনপ্রদেশে দৃষ্ট হইয়। থাকে-- 
উহার কোন প্রকার অন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র 
পরিধানও করে ন|। পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ। কোথাও 
কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া 
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বাহির করিতে পার। যায় না, এবং তাহাদের কোন্‌ ভাঁষ। বা 
কেমন ভাঁষা ছিল, তাঁহা নির্ণাীত হয় না। 

“এই সকল উদাহরণের দ্বার] জানা যায় যে, জাতির বিধবংসে 
জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, 
যথায় জাতির বিধ্বংস না হুইয়াঁও জাতীয় ভাষার অস্তর্ধান 
হইয়াছে। এ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্ত- 
নিবিষ্ট হইয়। থাকে । এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, 
ইংলগ্ডের অন্তর্গত কর্ণ ওয়াল প্রদেশে কর্ণিন নামক ভাষার 
প্রচলন ছিল। উহ! আর ্বতন্ত্ব ভাষারূপে বিদ্যমান নাই-.. 
ইংরাজীতে মিলাইয়! গিয়াছে। ব্রন্গের পেগু প্রদেশে আড়াই 
শত বংসর পূর্বে এক পেগুবী ভাষ! প্রচলৎ ছিল। ব্রহ্গদেশী- 
য়ের! পেগ বিজয় করিয়া এ ভাষাটাকে উঠাইয়! দিবার নিমিত্ত 
চেষ্টা করিয়া! সফলপগ্রষত্্র হইয়াছিল-_পেগুবী ভাষাটা ব্রহ্গ- 
ভাষার সহিত ইক হুইম| গিয়াছে। কুসিয়াধিকৃত পোলগডের 
মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্বে পোলদিগের *ভাষা অস্তহিত হইয়া 
যাইতেছে ; এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে। 

রস গং র্‌ রং ৬ ঁ 
"এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষপ্রচলিত ভাষা সমস্তের 
প্রতি উল্লিখিত লক্ষণ গুলি বা তাহাদিগের কেনটাপ্সংলগ্ন 
হয় কি না। 

দপূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাদী একবার নির্বংশ 

এবং বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। 
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যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একবারে নিঃশেষিত হইয়া 
গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ধর, স্বল্পসংখ্যক এবং কতিপয় 
গোষীর সমষ্টিমাত্র ছিল--জাতিপদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। 
তাহািগের ভাষাগুলিও সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সুপরিস্কট হয় 
নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তগ্ভাধী জনগণের সংখ্যা এবং 
বিস্তৃতির অনুক্রমেই জন্মে। বর্ধরদিগের সংখ্যাও কম, 
সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ঁ এবং অপন্বদ্ধ থাকে। 
তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশা! প্রাপ্ত হইতে পারে। 
ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সেরূপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের 
ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ধশুদ্ধ ১*৬টা 
ভাষার নাম পাওয়! যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিক- 
সংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, এবং পুর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়- 
সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটি ভাষায় 
কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচন| করে, তাহ৷ প্রধান্তঃ ছয়টি; 
আর্ধ্যাবর্তে, (১) পঞ্জাবৌ-সিন্ধু, (২) হিন্দু-হিন্ুস্থানী এবং (৩) 
বাঙ্গালা-আমামী-উড়িয়। ) দাক্ষিণাত্যে, (৪) মহাবাই্রীয়কানারী, 
(৫) তেলেগু, (৬) তামিল-মালায়ালম। এই ছয়টির মধ্যে 
একটি অর্থাৎ হিন্দি-হিন্দুস্থানী ১৭ কোটি লোকের ভাষা-- 
সুতরাং পৃথিবীর ষত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার সমপরিমাণ 
লোকে হিন্দি-হিন্দৃস্থানীও কহে। পঞ্জাবী-সিন্ধুভাধী লোকের 

খ্যা ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ । অতএব ইউরোপের স্পেনীয় ভাষার 
সমান। বাঙ্গালা উড়িয়া আসামী ৫ কোটি লোকের ভাষা, 
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অর্থাৎ সমন্ত জর্মণভাষী লোকের তুল্য।, মহারাহইীয়ভাধীর 
খ্যা ২ কোটি, প্রায় ইটালীক়তাষীর সমান। তেলেগ্- 
তাষীর মংখ্য। ১ কোটি ৭* লক্ষ এবং তাঁমিলমালায়ীমভাষীর 
খ্যাও ১ কোটি ৭* লক্ষ, অর্থাৎ তূর্কভাষী সমস্ত লোক 
অপেক্ষাও কিছু অধিক। এই ছয়টা তাষাঁর মধ্যে একটাও 
অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকল গুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং 
গদ্যগ্রস্থ আছে। এরপ পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল মারা পড়িতে 
পারে না। জেতৃদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত জাতির 
ভাষা লুপ্ত হয়, অথব! ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অস্তনিবিষ্ট হয়, 
কিন্ত এই ছুই সুত্রের মধ্যে কোনটাই ভারতবর্ষীয় প্রধান 
প্রধান ভাষাগুপির প্রতি খাটে না। ইংরাজবাজত্বে ভারত- 
বর্ষীয় ভাষার লোপনঘ্বন্ধে কোন শঙ্কা হইতে পারে না। 
ইংরাজ গীড়ন করেন না| এবং প্রজার ভাষ! বিনষ্ট করিবার 
নিমিত্ত কোন ইচ্ছাইখকরেন না”  * % 
“যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভা! রোম সামাজ্যে 
চলিয়াছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত 
করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেই রূপ প্রতৃত্ব 
করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচা্ধ্য | এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, 
যদি কখন তেমন হইয়। উঠে, তাহা ইংরাজের দোষেঞ্ছটার্ব 
না, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজের। 
এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত 
দেশীয় লোকের! তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন।” 


মি 
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ধাছারা জাতীয় সাহিতোর উন্নতিসাধনে তৎপর, পক্ষান্তরে 


ধহার! জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, তাহারা 
উভয়েই যেন অভিনিবেশসহকারে উদ্ধৃত কথাগুলির পর্ধ্যা- 
লোচনা করেন। আমাদের জাতীয় সাহিত্য আধুনিক নছে। 
প্রাচীনত্বের নীম! নির্দেশ করিলে, উহা চৈতন্যদেবের আবি- 
ভাবের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সর্বপ্রথম ইংরেজী 
কাব্যের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গালা 
কাব্য প্রাচীন ইংরেজী কাব্য অপেক্ষা অবনতি বা অন্ুতকর্ষের 
পরিচয় দেয় নাই। ক্রমে শব্দমম্পত্তিতে, ভাববৈভবে ও 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আধিক্যে ইংরেক্জী সাহিত্য পৃথিবীতে প্রাধান্ত- 
লাভ করিয়াছে। ইংরেজ যে পথে পদার্পণ করিয়া, জাতীয় 
সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেই পথের অন্ুনরণ 
করিলে, বাঙ্গালীও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে 
পারেন। পরাধীনতায় সাহিত্যের ক্রমোন্নতির পথ যে, 
অবরুদ্ধ হয় না/ তাহা উদ্ধৃত উক্তিতেই প্রকাশ পাই- 
তেছে। বাঙ্গালার উত্রুষ্ট কবিতাকুমসুম পরাধীনতার সময়েই 
্রক্ষটিত হইয়াছিল। পরাধীনতার কালেই বাঙ্গালা গদ্য 


পরিমার্জিত ও সংস্কৃত হুইয়াছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় 
ংনুক্যাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই) পরাধীনতা প্রযুক্ত 


হিন্দুর সাহিত্য ও কখন বিলুপ্ত হইবে না। ইংরেজ যে ভাবে 
ভারতবর্ষ শান করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের 
অবনতি ঘটিবার সম্ভাবন। নাই। এখন জাতীয় সাহিত্যের 
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/উন্নতি জাতীয় সমাজের উদ্যম, উৎমাহ ও একা গ্রতার উপর 
নির্ভর করিতেছে। 

ভূদেব আচারপ্রবন্ধের উপক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিয়াছেন-_ 
"সদাচারের মূল ধর্। ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন । 
এখনকার কাঁলে বিধিপ্রতিপাঁলনের ব্যাঘাতক পাঁচটা বস্তু 
দৃষ্ট হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধা- 
হীনতা, (৩) বিজাতীয় অন্গুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছা 
চারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলন্ত | * * * 

*শীস্ত্রীচার লৌপের উল্লিখিত তিনটা হেতুই আগন্তক । 
ওগুলি পূর্বে অল্প বলবান্‌ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। 
উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একাস্ত অসাধ্য 
বলিয়া! মনে করা যাঁয় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল 
জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে 
পারে। এখনও দেশে অনেকটা শান্ত্রজ্ঞান আছে, এখনও 
দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়! 
চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) 
বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে এবং যৌব- 
নেই অতি প্রবল হয়। বয়োহধিক এবং চিস্তাশীলদিগের 
মধ্যে এ দোষ অনেক নুন হইয়া থাকে | এবং যে বি 
শিক্ষার দোষে শীস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রন্ধ! জন্মে, সেই বিজা- 
তীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়ত! জন্মিলেও এঁ দোষ অনেকটা 
কাটিয়া যাইতে গপারে। যেমন মলিন বন্ত দ্বারা বলবৎ 
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সবর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব মলিনতা দূর হয়, তেমনি যে বিজাতীয় 
শিক্ষা আঁচারমালিন্ট জন্মায়, তাহারই সম্যক অনুশীলনে 
প্র মালিন্য অপনীত হুইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান- 
বিষ্কার বিশেষ অনুশীলনের দ্বার! শ্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের মার- 
বন্ত। বহুপরিমাণে যুক্তিমুখেও স্থপরিষ্ক,ট হইয়া উঠে। *** 
(৩) যে ইংরেজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের প্রাবপ্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহ 
ভাল করিয়। বুঝিবার চেষ্ট। করিলেই দৃষ্ট হয় যে, গর প্রাধা- 
ম্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাহাদের 
হাদেশের ও স্ববর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং 
মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা৷ এবং পরস্পর একাস্তিক সহানুভূতি । 
আমাদেরও শান্ত্রেক্ত আচারগুলির উদ্দেগ্ত বিচার করিলে 
নুম্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শান্্াচার দ্বারা শরীরের সার- 
বত্তা, তেজন্থিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা 
এবং সাত্বিকত৷ সন্বপ্ধিত হয়। স্থতরাং শান্ত্রোন্ত আচার রক্ষা 
দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরেজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর 
গুণের অধিকারী হইতে পারেন। ঞ ** 
প্মনুষ্যে পণুধন্্ম এবং জড়ধর্ম দুইই আছে। পগুধর্্ম 
হষ্ুতে স্থেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল, 
তখনই ভাঁহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাঁহার ফলাফল বিচার 
“না করা, পঞ্ুর ধর্্। প্র পশুভাবের নানতাসাধন আমা- 
দিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্তা। শাস্ত্রের অভি প্রায়, 
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মানুষ আপন উদ্দেশ্ের স্থিরতা, মনোযোগের একা স্তিকতা, 
চিত্তের প্রশস্ততা এবং শরীরের পটুতা সম্বপ্ধীন সহকারে সকল 
কাজ করেন। থাবার সামগ্রী দেখিলেই থাইলাম, শয়নের 
)ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী 
কার্ধ্য করিলাম, এইক্বপ যথেচ্ছব্যবহার আধ্ধয শাস্ত্রের বিগ- 
হিত। এগুলির নিবারণ শান্ত্রাচারের স্্পালন ভিন্ন আর 
কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শান্ত্রাচারের 
পালনেই সন্বগুণের সম্বর্ধন হইয়া, এ সকল রজোগুণসম্ভৃত 
দোষের পরিহার হইতে পারে ।» 

উপক্রমণিকাধ্যায়ের এই অংশে আচারপ্রবন্ধের উদ্দেশ 
বুঝিতে পার! যাইবে। ভূদেব হিন্দুজাতিকে সত্বগুণসম্পন্ন 
করিবার জন্য আচারপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত 
আচারের নিগুঢ় তাৎপর্ধ্য এই গ্রস্থে বিবৃত হইয়াছে । 

ভূদেব কেবল গ্রন্থ লিখিয়া দিনপাত করেন নাই। কেবল 
গ্রন্থ দ্বারা অন্মন্দেশে সচ্ছলরূপে জীবিকানির্বাহ হয় ন]। 
্রস্থকারদিগকে জীবিকানির্বাহের জন্ত অন্ত উপায়ের অবলম্বন 
করিতে হয়। তৃতীয় উইলিয়ম ও আনের সময়ে ইংলণ্ডে 
্রন্থকারদিগের অবস্থ। যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে খ্যাতনামা 
গ্রন্থকারদিগের অবস্থা তাহা" অপেক্ষা উৎকুষ্ঠ হস 
জন্সন্‌ যখন ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন, তখন গ্রস্থর্কীরদিগের 
অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় ছিল, কনগ্রিব্‌ ও আডিসনের 
স্তায় বিখ্যাত লেখকগণও কেবল আপনাদের লেখনীর সাহায্যে 
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সংসারধাত্রানির্ধাহে সমর্থ হয়েন নাই। তৃদেব আত্মপোষণ 
ও পরিবারপ্রতিপালনের জন্ত রাঙ্জকীয় কার্যে ব্যাপৃত হুইয়া- 
ছিলেন। কিন্ত কেবল আত্মপোষণ ও পরিবারপ্রতিপালনই 
তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল না। তিনি হিন্দুর 
৷ পুণ্যক্ষেত্রে হিনদুত্বের গৌরবরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন, শেষে 
হিন্দত্বের গৌরবরক্ষার উপায় করিয়া পবিভ্রললিল! ভাগীরথীর 
ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হুইয়াছেন। তাহার হদয়ঙ্গম হইয়াছিল 
যে, ব্রাহ্মণরক্ষা না হইলে এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতানুশীলনে পূর্ববা- 
পেক্ষা অধিকতর মনোযোগী ন! হইলে হিন্দু সমাজের মঙ্গল 
হইবে না। যে ব্রাঙ্গষণের অলোকসামান্ধ প্রতিভা এক 
মময়ে ভারতে অপূর্ব সভ্যতা প্রবপ্তিত হইয়াছিল, জ্ঞান- 
গৌরবের নিদর্শনস্থল ধর্মশাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল, কল্পনার 
লীলাকাননন্বরূপ অমৃতময় কাব্যাদি প্রচারিত হুইয়াছিল 
সংক্ষেপে যে ব্রাহ্মণ হিন্দুমাজের পরিচালক ও হিন্দুসমাজের 
গৌরবস্থল ছিলেন, সেই ত্রাক্মণের এখন কি দশ! হইয়াছে ? 
ব্রাহ্মণ এখন অন্নের দায়ে বিব্রত, পরিবারপালনে উদ্তাস্ত, 
ঘোরতর দারিত্র্যে মর্স্মাহত। অতুলনীয় সভ্যতার প্রবর্তক, 
অনস্তশক্তিশালী সমাঞ্জের পরিচালকের সন্তান এখন নিদারুণ 
উত্তরায় অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থ। দারিদ্র্যের অভি-২ 
ঘাতে তাহাদের শান্ত্রচিস্তা, শাস্ত্রান্থশীলন প্রবৃত্তি অস্তহিত হই- 
যাছে। অনেকে এখন চিরন্তন প্রথায় বিসর্জন দরিয়া, সংস্কৃতের 
অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, অর্থকরী বিদ্যার আলোচনায় 
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মনোনিবেশ করিতেছেন। অনেকে অম্ৃতময়ী ভাষার ছুর্দশা 
ও অবমাননা দেখিয়া, নিজ্জনে নিরন্তর নয়নাশ্রতে বক্ষংস্থল 
ভাসাইতেছেন। নংস্কতশিক্ষা যেন এখন ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
পক্ষে মহাঁপাপের মধ্যে পরিগণিত হইঙ্জাছে ; এই মহাপাঁপের 
জন্যই যেন তীহার৷ এইরূপ শাস্তি তোগ করিতেছেন &। 
পৃথিবীতে সংস্কত ভাষার ভুল্য ভাষা নাই। এই অতুল্য 
ভাষার আলোচনার কি এই পরিণাঁম ? তভূদেব এই পরি- 
ণামে মর্মাহত হইয়া, হিন্দৃত্বের জন্যই এক লক্ষ ষাটি হাজার 
টাক দান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং 
জাতীয় ধর্্শান্ত্র প্রভৃতির জন্য, অধিকস্ত জাতীয় সমাজের 
পরিচালক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এক জন গ্রন্থকার ও রাজকর্ম্- 
চারীর এরূপ দান তুলনারহিত। ভূদেব হিন্দুদমাজের পরি- 
চালনে অসীমশক্তিসম্পন্ন বীর পুরুষ; হিন্দুসমাজের মঙ্গলের- 
জন্য তাহার এইকখ দান অনস্ত গৌরবে পরিপুর্ণ ; হিন্দুসমা- 
জের ইতিহাসে তাহার এই মহীয়সী কীত্তি চিরমহিমান্বিত। 
যতকাল হিন্দুমাজ অটলভাবে থাকিবে, ততকাল এই দূরদর্শী 
মহাপুরুষের অভিজ্ঞতা ও দানশীলত স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুকে 
জাতীয় সমাজের হিতকর কার্ধযসাধনে উপদেশ দিবে। 


মিল 

* অরদ্ধাম্পদ শ্রীযুত রাজনারায়ণ বনু মহাশক্রও ব্রাঙ্গণপপ্ডিতদিগের 
চুরবস্থার জন্য এইবূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।--“সে কাল আর 
এ কাল।” 


১৯ 





মাইকেল মধুনুদন দত্ত । 


প্রাচীন সময়ে হিন্দু যখন শিক্ষার্থী হইয়া, গুরুগৃহে অব- 
স্থিতি করিতেন, তখন তাহাকে ব্রহ্বচর্যব্রতের পালন করিতে 
হইত। নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভের সহিত কষ্টসহিষণতা, 
বিলাঁসবিদ্বেষ ও চিত্তসং্যমে অভ্যস্ত হওয়া এই ব্রতের একমাত্র 
উদ্দেশ্ত ছিল । প্রাচীন ভারতে সভ্যতার প্রবর্তক খবিকুলে 
আমর! যে, বিষয়বিরাগের সহিত অসামান্ত প্রতিভার বিকাঁশ 
দেখিতে পাই, ত্রন্মচর্ধ্যই তাহার একমাত্র কাধণ। হিন্দুর এই 
প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি না থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ হয়, প্রক্কত 
মহত্বের আশ্রয়স্থল হইত ন!। বিদ্যায় মানুষের বুদ্ধি মার্জিত 
হইতে পারে ; বহুদর্শনে মাছষের চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে 
পারে; গভীর ভাবজোতে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি উন্নত হইয়া 
উহু পারে ॥ কিন্তু চিত্তসং যমের অভাবে মানুষ কখনও মনু- 
্যত্বের অধিকারী হইতে পারে না। উচ্ছ,জ্খল মান্য আবর্ভ- 
ঘুর্ণিত তৃণথণ্ডের ম্যার কেবল এ দিকে ও দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; 
স্তাহার অপুর্ব জ্ঞানগরিমা, তাহার অসামান্ত প্রতিভা, তাহার 


মাইকেল মধুহদন দত্ত । ১২৩ 


অপরিসীম মানসিক শক্তি, কিছুতেই তাহাকে শান্তির অমৃত-: 
ময় ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারে না।* প্রতিভায় তাহার 
অন্তঃকরণ নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিতে পারে, কিন্ত শাস্তির 
অভাবে তীহার স্থিরত। ঘটিতে পারে না। তাহার মনোমন্দি- 
রের এক দিকে যেমন উজ্জল আলোক ; অপর দিকে সেইরূপ 
ঘোর অন্ধকার। তিনি আলোকের সাহায্যে অতীত ও বর্ত- 
মান কালের মনীষীদিগের মানসপট সুঙ্মানুস্থক্রূপে দেখিতে 
পারেন; কিন্তু উহা! তাঁহার চিরাভীষ্ট রত্বের অন্বেষণে সহায় 
হইতে পারে না! । বিশুদ্ধ স্থথ ও শান্তির পথ তাহার সমক্ষে 
ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে । তীহার মনোমন্দিরের উজ্জ্বল 
আলোক এই অন্ধকাঁরভেদে সমর্থ হয় না। তিনি মানসিক 
শক্তিতে অপরাজেয় হইয়াও, হৃদয়ের শক্তির অভাবে এ 
অন্ধকারস্তপে নিমজ্জিত থাকেন। অপরে তাহার মানস- 
ক্ষেত্রের আলোকে বিমোহিত হইয়া, তাহাকে যেমন গ্রীতি- 
পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়, তাহার হৃদয়ের গভীর অন্ধ- 
কারে সেইরূপ বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া, তদীয় সত্বগুণময় ধর্ম 
ভাবের অভাব জন্ত দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ করিতে থাকে। 
লোকসমাজে তাহার প্রশংসালাভ হয়, কিন্তু তাহার অনৃষ্টে 
লোকের হৃদয়গত শ্রদ্ধালাভ ঘটিয়্া উঠে না। তিনি মানসিক” 
আলোকের অধিকারী হইলেও, হৃদয়ের গভীর তমঃসাগরে 
নিমগ্ন হইয়া, অন্তিম কাল পর্যযস্ত কেবল “জ্যোতিঃ আরও 
জ্যোতি” বলিয়। কাতরকণে রোদন করিয়! থাকেন। 


১২৪ প্রতিভার পরিচয়। 





মাইকেল মধুহুদন দত্তের মানসক্ষেত্র এইরূপ সমুজ্জল 
আলোক এবং এইরূপ গভীর অন্ধকারের বিকাশস্থল ছিল। 
পৃথিবীতে লোকে যাহা পাইলে আপনাকে ভাগ্যবান্‌ বলিয়া 
মনে করিয়। থাকে, মধুসথদনে তাহার অভাব ছিল না। মধু- 
ুদূন সঙ্গতিপন্ন গৃঁহস্থের পুত্র । তাহার পিতা সদর দেওয়ানী 
আদালতের এক জন প্রসিদ্ধ উকীল। তাঁহার মাতা এক জন 
ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীর কন্যা । তাঁহার সংসারে কখনও কোনও 
বিষয়ের অভাব ছিল না। তিনি ষেরূপ সবল ও সুস্থ, সেইরূপ 
বুদ্ধিমান্‌, মেধাবী ও শ্রমশীল ছিলেন। তাহার প্রশস্ত ললাট, 
জ্যোতিশ্ময়, আফ্নত, লোচনধুগল, উন্নত নাসিকা, কুঞ্চিত কেশ, 
স্থনিপুণ চিত্রকর বা সুদক্ষ ভাস্করের গুণগৌরবপ্রকাঁশের 
বিষয়ীভূত ছিল। তাহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তি-াহার গ্েহ, 
দয়া, পরোপকাঁর এক জন ভাবুক কবির ভাবময়ী কবিতার 
অযোগ্য উপাদান ছিল না। কিস্ত কোমল হৃত্তির পার্খে যে 
নিবিড় কালিম। ছিল, তাহা দেখিলে পথের এক জন ভিক্ষুকও 
ঘ্বণায় ও লক্জায় মুখ বিকৃত এবং নাসিকা সম্কুচিত করিতে 
কুষ্টিত হইত না। নির্মল কোমল ভাবের পাঁর্্ে এইরূপ ঘ্বণিত 
পঙ্কিল ভাব, উজ্জল আলোকের পার্থে এইরূপ গভীর অন্ধকা- 
বু অস্তিত্ব যে, নিরতিশয় বিস্ময়জনক, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত মধু্দনে এইরূপ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত, বিশ্ময়াবহ ব্যাপা- 
রের আবির্ভীব ঘটয়াছিল। ঘটনা যেরূপ বিশ্বয়াবহ, দেইরূপ 
শোকোদ্দীপক। কিস্তু যখন মধুস্থদনের বাল্যকালের শিক্ষা, 


মাইকেল মধুস্দন দত্ব। ১২৫ 





উচ্ছ ঙলভাব, বিজাতীয় রীতি ও বিজাতীয় ভাবের অন্থুকরণ- 
প্রবৃত্তি মনে হয়, তাহার সংযমশিক্ষায়, তদীয় মাতাপিতার 
ওদান্ত ও অযত্ন যখন স্থৃতিপথে উদ্দিত হইয়া থাকে, তখন বিশ্ম- 
পনের আবেগ মন্দীভৃত হয় বটে, কিন্তু শোকের উচ্ছাস কখনও 
অল্প হয় না। মাতৃভাষান্গুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিগণ চিরকাল মাতৃ- 
ভাষার সেবক প্রতিভাশালী কবির জন্ত শোঁকাশ্রপাত 
করিবেন। 
মধুস্ুদন সপ্তম বর্ষ বয়সে স্বকীয় আবাসপল্লী সাগরক্ীড়ীতে 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বালকদিগের ভীতিম্থল ছিল। যখন 
বেত্রধারী গুরুর ভীষণযূর্তি তাহাদের মনে উদ্দিত হইত, তথ- 
নই তাহারা আতঙ্কে অধীর হুইয়। উঠিত। তাঁহার! গুরুকে 
ক্ষাদদাতা বলিয়া যত তক্তি করুক বা না করুক, যমদূত বলিয়া 
শতগুণে ভয় করিত। অনেকে এই যমদূতের ভয়ে আত্ম- 
গোপন করিত। অনেকে ইহার প্রসন্নতাবিধান জন্ত নানাবিধ 
সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়! দিত। অনেকে ইহ্ণর ভীষণ আক্রমণ 
হইতে পরিত্রাণ পাইবাঁর আশায়, বালক হইয়াও তোষামোদ- 
কারী বাক্চতুরের ন্যায় অলীক স্ততিবাদে প্রবৃত্ত হইত। কিন্ত 
মধুত্দন কখনও গুরুকে যমদূত বলিয়া, আতঙ্ক প্রকাশ করেনু 
নাই। তিনি ধশ্বর্ধ্যশালী ব্যক্তির একমাত্র পুজ) স্নেংপরীয়িণা 
জননীর অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতির অদ্বিতীয় অবলম্বন। দাস 
দাপীগণ নিরন্তর তাহার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিত। 


১২৬ প্রতিভার পরিচয় । 





পিতৃণৃহের বর্দমচারিগণ তাহাকে নিরন্তর সুথে ও শান্তিতে 
রাখিবার জন্ত যত্ব প্রকাশ করিত। তাহার পিতা এই সময়ে 
ওকালতীর জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার 
মাতার তত্বাবধানে তিনি সাগরদীড়ীর বাড়ীতে থাকিয়া, লেখা- 
পড় শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় অম- 
নোযোগী হইলেও মাতা ন্নেহাতিশয্যপ্রযুক্ত তাহাকে কোন কথা 
বলিতেন না। কিন্তু মধুস্ুদন লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন 
না। গুরুমহাশয়ের বেত্রে তিনি দৃকৃপাত করিতেন না। অপর 
বালকের যে স্থানে যাইতে ভীত হইত, তিনি প্রফুল্পভাবে সেই 
স্থানে গিয়া বিষ্ভাভ্যান করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি চিরক1- 
লই বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে জান] যায় ষে, 
জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি সমুদয় বিদ্ববিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, 
কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। লোকপ্রসিদ্ধ পঙ্ডিতদিগের পর 
কক্ষ হইবার বাসন! তাহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। এই প্রবল 
বাসনাত্রোত কিছুতেই নিরুদ্ধ হয় নাই। বাল্যকালে ইহার 
রেখামাত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যৌবনে ইহ! প্রসারিত হইয়া, 
তাহাকে বিবিধ ভাষার অনুশীলনে প্রবর্তিত করিয়াছিল। 
বাহার! সংসারে অভীই ফললাভের জন্য অটলভাঁবে বিদ্ববিপ- 
্ সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, শৈশবেই তাহাদের 

ই অটলতার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে । রাজপুত- 
রঃ শক্ত যখন একখানি নবনির্মিত তরবারির ধার পরীক্ষা 
করিবার জন্ত অল্লান্তাবে আপনার অঙ্গুলি প্রদারিত করিয়া, 
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উহাতে আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তাহার বয়ন পাঁচ বৎ- 
সরের অধিক ছিল না। পঞ্চবর্ধীয় বালক যে তেজন্থিতার 
পরিচয় দিয়াছেন, সেই তেজস্থিতাই অতঃপর তাহাকে গরীয়সী 
জদ্মভূমির গৌরবরক্ষাঁর জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। শক্ত 
ভ্রাতৃপ্রোহী হইলেও চিরল্মরণীয় হলদিঘাটের যুদ্ধের পর জোঠের 
পদ্প্রাস্তে বিলুঠ্ঠিত হইয়া, কাঁতরভাবে ক্ষমা! ভিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। মধুস্দন অতঃপর যে মানসিক শক্তিতে জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন, সপ্তমবর্ষ বম্নসেই তীহাতে সেই 
শক্তির অস্কুর পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শক্ত তেজন্বী বীরের 
চিরাতান্ত গুণের অবমাননা করেন নাই । মধুহুদন পণ্ডিতো- 
চিত ধীরতার অবমাননা করিয়াছিলেন তিনি পিতৃদ্রোহী ও 
মাতৃত্রোহী হইয়া, পরধর্ণ গ্রহণ পুর্ববক জাতীয় ভাবে বিসর্জন 
দিয়াছিলেন? জনকজননীর সেই বাঁৎসল্য, সেই স্নেহপ্রবণতা, 
সেই শোকাশ্র মন্ত্রে করিয়া অনুতগুহদয়ে তাহাদের পদপ্রান্তে 
দণ্ডায়মান হয়েন নাই, বা তাহাদের হৃদয়গত জাল! দূর 
করিবার জন্য কোন কার্য্ের অনুষ্ঠান করেন নাই। রাজপুত 
চিরকাল বীরধর্ম্নে অভ্যস্ত; আজন্ম বীরত্রতের সম্মানরক্ষায় 
কৃতহস্ত । মতিভ্রমপ্রযুক্তই হউক, ক্রোধের উত্তেজনাতেই 
হউক, হিংদার আবেগেই হউক, রাজপুত অবলম্বিত. পৃ৮ 
স্থলিতপদ হইলেও, আপনার সেই চিরন্তন নীতিতে, সেই 
মহীয়সী শিক্ষায় একবারে বিসর্জন দেয় না। শক্ত এই 
শিক্ষার গুণেই বীরত্বের সম্মানরক্ষার জন্ত জোষ্ঠ সহোদরের 
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পদানত হইয়াছিলেন। আর মধুহদন ? মধুস্দনের অৃষ্টে 
এরূপ শিক্ষালাভ ঘটিয়| উঠে নাই। অশ্ব যেমন অসংযত 
হুইলে অপথে ধাবিত হয়, মধুস্থদনও সেইরূপ অসংযত হইয়া, 
বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্থুপথে আনিবার 
জন্য এক জন পরিচালকও আবিভূতি হয়েন নাই। তাহাকে 
ধযতভাবে রাখিবার জন্য এক জন শিক্ষাদাতাও কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেন নাই। 

মধুহুদূন মানসিক শিক্ষার অসামান্য উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। 
ইংরেজ অধ্যাপকের প্রদত্ব শিক্ষায় ইংরেজী ভাষায় তাহার 
অসামান্ত বুৎপত্তিলাভ হয়। তিনি ইংরেজী রচনায় অভ্যস্ত, 
ইংরেজীতে কথোপকথনে সুদক্ষ এবং ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের 
ভাবগ্রহণে হুনিপুণ হয়েন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কবিতার 
আদর করিতেন। তাহার বয়োবৃদ্ধির সন্তিত কবিতার প্রতি 
তদীয় অনুরাগ ক্রমে বধ্ধিত হয়। ইংরেজী ভাষায় অধিকার 
লাভ করিয়া, তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া, আমোদিত 
হইতেন। ইংরেজ কবিদিগের কাব্যপাঠে তাহার তৃপ্তি লাভ 
হইত। ইংরেজ দার্শনিক, ইংরেজ এ্রতিহাসিক তাহার 

দর্শিতাবৃদ্ধির সহায় হইতেন। কিন্তু ইংরেজ অধ্যাপকের 
উপদেশে, ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের -রচনাঁপাঠে, তিনি বছুদর্শী 
ছইলেও হৃদয়ের ধর্মে উন্নত হইতে পারেন নাই। তাহার 
মনের শিক্ষা! যথোচিত হইয়াছিল, হৃদয়ের শিক্ষা কিছুই হয় 
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নাই। তিনি পাশ্চাত্য কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে 
কাব্য তাহার ধর্দপ্রবৃত্তির উতৎকর্ষসাধনে সমর্থ হয় নাই। মিপ্টন্‌ 
তাহার চিত্তবিনোদন করিতেন; তাহার কল্পনা উদ্দীপিত 
করিয়া তুলিতেন) তাহার রচনাশস্তিকে পরিমার্জিত করিয়া 
দিতেন; কিন্তু মিণ্টনের ধন্মভাবে তাহার ধর্মভাঁব উন্নত হয় 
নাই; মিল্টনের চিত্তসংযমে তাহার চিত্তসংযম ঘটে নাই। 
পাপপ্রবৃত্তির প্রতি মিপ্টনের বিদ্বেষভাঁবও তাঁহাকে পাপের 
প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শনে প্রবর্তিত করে নাই। মিণ্টন্‌ যেরূপ 
সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনিও সেইরূপ স্ুশিক্ষা লাভ করিয়া" 
ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাস! যেমন বলবতী ? তাহার সাধনাও 
সেইরূপ মহীয়সী ছিল । তিনি সাঁধনারলে ভাষাবিজ্ঞানে 
স্ুপগ্ডিত হইয়াছিলেন। আটটি প্রধান ভাষা তাহার আয়ত্ত 
হইয়াছিল। তিনি এক দিকে যেমন বাঙ্গালা, সংস্কৃত, তেলিগু 
প্রভৃতি ভারতবর্ষীক্ক ভাষার আলোচনা করিতেন, অপর দিকে 
সেইব্প হিক্র, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত 
ইংরেজী, ফরাসী, জন্মান, ইতালীয় প্রভৃতি আধুনিক ইযুরোপীয় 
তাষাঁর অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। যিনি এইরূপ মানসিক 
শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি 
বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করিয়াছেন; অধ্যবসু[য়” 
প্রভাবে যিনি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার কবিদ্দিগের ললিত- 
পদাবলী, উদ্দীপনাময়ী কবিতামালা, স্থৃতিপটে অঙ্কিত রাখি- 
য়াছেন) তিনি কি জন্ত হৃদয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হইলেন ? 
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কোমলভাঁব ধাহার্দের রচনার প্রধান উপকরণ; দয়াধর্ম 
ধাহাদের কল্পনার গ্গ্রধানসহায়; পাপীর দুর্ভাগ্য, ধার্দিকের 
সৌভাগ্য, ধাহাদের বর্ণনীয় বিষয়; তাহাদের সহিত চি- 
পরিচিত হুইয়া, বিনীতভাবে তীহার্দের পদপ্রান্তে অবনত 
থাকিয়! এবং তাহাদের কাব্যপাঠে অবকাশকাল অতিবাহিত 
করিয়া, তিনি কি জন্য পাপপন্কে কলুষিত হইলেন ? কি জন্য 
ধর্মতাঁবে বিমর্জন দিয়া, আপাতরম্য বি্ষয়বাসনার পক্কিল 
প্রবাহে ভাসমান হইলেন? কি জন্য শ্নেহশীল জনক, বাৎসল্য- 
মরী জননী, প্রীতিভাজন পরিজনের প্রতি দৃক্পাত ন! করিয়া, 
পরধর্ম গ্রহণ করিলেন 1? কি জন্য পরকীয় বেশে সজ্জিত, 
পরকীয় রীতিতে পরিচালিত, পরকীয় ভাবে পরিপুর্ণ হইয়া, 
পরদেশে জীবনযাপনে অগ্রসর হইলেন ? তাহার চরিতাথ্যায়ক- 
গণ এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানে উদাসীন থাকেন নাই। 
তাহার শিক্ষার দোষই প্রধান কারণ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
শিক্ষাদোষে তাহার চরিত্র বিকৃত হইতে পারে; শিক্ষাদোষে 
তিনি অপথে পদার্পণ করিতে পারেন; শিক্ষাদোষে তিনি 
বিজাতীয় ভাঁবে বিমোহিত হইয়!, জাতীয় ভাবে বিসর্জন দিতে 
পারেন ; কিন্তু বোধ হয়, কেবল শিক্ষার ব্যভিচারই এইরূপ 
শবধ্দূশ ঘটনার একমাত্র কারণ বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে 
না। অপশিক্ষার সহিত মাতাপিতার অযত্্র এবং অত্যধিক 
সস্তানবাৎসল্য প্রযুক্ধ অত্যাদরই মধুহুদনকে অপথে পরিচালিত 
করিয়াছিল। হিন্দু কলেজে মধুস্দনের অনেক সতীর্থ ছিলেন; 
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ইহারাও কার্য্যক্ষমতায়, পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিগুণে সমাজে যথোচিত 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । কিন্তু মধুহুদনের স্তায় ইহাদের 
বুদ্ধিন্রংশ ঘটে নাই। ইহারা সকলেই এক গুরুর নিকটে এক 
শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইতেন) এক গুরুর মুখে উপদেশ শুনি- 
তেন); এক গুরুর ব্যাখ্যায় সন্দেহ দূর করিতেন; এক গুরুর 
সমক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাগ্ীরে সমৃদ্ধির পরিমাণ করিতেন। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ইহাদের সকলের সমক্ষেই প্রসারিত 
হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শন সকলেই সমভাবে 
নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য রীতিনীতি সকলেরই 
আলোচনার বিষয়ীভূত হুইয় উঠিয়াছিল। কিন্তু মধুস্দন এ 
জ্ঞানালোকে যেরূপ উদত্রান্ত, এ সভ্যতায় যেরূপ আকৃষ্ট, এ 
রীতিনীতিতে যেব্ধপ বিমুগ্ধ হ্ইয়াছিলেন, পরে সেরূপ হয়েন 
নাই। মধুস্থদন যে পথ অবলম্বন করেন; অপরে উহার 
বিপরীতপথগামী 'ছয়েন। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মধুসুদন 
যে শিক্ষ! পাইয়াছিলেন, তাহা মানসিক উন্নৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত 
হইলেও হৃদয়ের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু একই 
শিক্ষায় যে, একই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে ফলের ইতরবিশেষ 
ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধুস্দন যাহার বাহ 
সৌন্দর্য দেখিয়া, উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন) মধুকুদনের পান 
ধ্যায়ী ভূদেব তাহার আকর্ষণে সখলিতপদ্ হয়েন নাই। মধুসথদন 
জাতীয় ভাব পদদলিত করিয়াছেন) তৃদেব জাতীয় ভাবের 
প্রাধান্তরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। একের প্রতিভা৷ বিজা- 
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তীয় ভাবরাঁজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য, টির- 
প্রসিদ্ধ চরিত্রের হীনতা। ঘটাইয়াছে; অপরের প্রতিভা শ্বদেশের 
বিশ্বজনীন, উদার ভাবনিচয়ের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে। 
মধুহ্দন যদি পিতার নিকটে অত্যধিক আদর না পাইতেন; 
মাতার নিকটে যদ্দি অত্যধিক বাৎসল্যের ফলভোগ না করি- 
তেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার উদ্দাম প্রন্কৃতি কিয়দংশে 

যত থাকিত। তিনি বাল্যকালে মাতৃসমীপে কৃত্তিবাসী, 
রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন ) কবিকঙ্কণের 
অমৃতময়ী কবিতায় আমোদিত হইতেন 3 কিন্তু রামায়ণ ও 
মহাভারতের মহত্ব, চণ্তীর জাতীয় ভাবমূলক স্বাভাবিক বর্ণন] 
তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। তাহার মাতা! তাহাকে হিন্দু- 
ত্বের মর্ধযাদারক্ষায় তৎপর করিতে যত্ববতী হয়েন নাই। 
তিনি মাতার নিকটে যাহার আব্দার করিয়াছেন ; মাত, 
তাহার সন্তোষসাধন জন্ত তাঁহাকে তাহাই খীয়াছেন। কিসে 
তাহার উচ্ছুজ্ঘলভাঁর দূরীভূত হইবে, কিসে তিনি সংযতচিত্ত 
হইবেন, কিসে স্বজাতিগ্রীতি ও শ্বদেশভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া, 
তিনি জাতীয় ভাবের জয় কীর্তন করিবেন) তাহার পিতা 
কি মাতা, ততপ্রতি মনোযোগী হয়েন নাই । এই অমনোযোগ- 
প্রঁধুক্ত মধুস্ছদন অধিকতর উচ্ছুজ্খল হয়েন। পাশ্চাত্যভাব 
তাহাকে যে দিকে টানিতেছিল, তিনি বিন বাধায় সেই দিকে 
ধাবিত হয়েন। এইরূপে তাহার অধঃপতনের স্থত্রপাত হয়। 
এইরূপে তাহার অদৃষ্টচক্র নিয়্াভিমুখে আবন্তিত হইতে থাকে । 





মাইকেল মধুস্দল দত্ত । ১৩৩ 


এইরূপে তাহার অবশ্যস্তাবী শোচনীয় অবন্থ। তাহাকে 
সর্ববাংশে আগ্গত্ব করিবার জন্য প্রস্তত হুইয়া উঠে।. মধুস্দন 
মাতাপিতার আদরের ধন হইলেও পরিশেষে তাহাদের ত্যাজ্য 
পুজরের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। তিনি স্বেহময়ী জননীর 
যেরূপ ত্যাজ্য পুত্র, গরীক্নী জন্মভূমিরও সেইরূপ অধঃপতিত, 
প্রনষ্টসর্বন্ব, অবোধ সস্তান। তাহার প্রতিভ। তাহাকে যেমন 
মকলের বরণীয় করিয়া দ্বাখিবে, তাহার দুবুদ্ধিও সেইরূপ 
তাহাকে তাহার হ্বদেশীয়গণের নিকটে অদুরদর্শী ও অব্যবস্থিত 
বলিয়। প্রতিপন্ন করিবে। 

ধাহারা উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী হুইয়াও, আপনাদের 
প্রতিভায় জগতের সমক্ষে অনসামান্ত প্রভাবের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহার। বিবেক হইতে বিচ্যুত হইলেও, লোকসমাজে 
উদ্দারতা ও মহান্ুভাবতার পরিচয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই। 
তাহাদের দয়া, তাদের কোমলতা, তাহাদের উদারতা ও 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শন সকল স্থলেই পরিব্যক্ত হুইয়াছে। তাহারা 
প্রকৃতির অধপতিত সন্তান; কিন্তু এইরূপ শোচনীয় অধঃ- 
পতনেও প্ররুতি তাহাদের মানসমন্দিরে কোমল ভাব 
প্রকাশ করিতে নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের হৃদয়ের কোমল 
বৃত্বি গুলি তীহাদ্দিগকে উচ্ছঙ্খলতার আবর্ত হইতে রক্ষা 
করিতে না পারিলেও, অপরের সমক্ষে তাহাদের মহত্বের 
পরিচয় দিয়! থাকে । তাহার। স্বয়ং অধঃপতনের চরম 


সীমায় উপনীত হয়েন; সমাজের উন্নত স্তর হইতে নিরতিশয় 
হ্‌ ঙ 
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নিয় স্তরে পতিত হুইয়! থাকেন) সৌভাগ্যহুর্য্যের প্রদীপ্ত 
আলোক হইতে ঘোরতর দুর্ভাগ্য তমঃসাগরে নিমজ্জিত হইয়া 
পড়েন। মেই শোচনীয় অধঃপতন, সেই অভাবনীয় অবনতি 
এবং সেই ঘোরতর দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তীহাদের হৃদয় হইতে 
এরূপ ন্গিপ্ধ মহত্বজ্যোতিঃ নিংস্যত হয় যে, লোকে উহার 
প্রশান্ত ভাবে বিমোহিত হইয়া থাকে । গোল্ডম্মিথ, প্রক্কৃতির 
দূরদৃষ্ট সম্তানের মধ্যেই পরিগণিত ছিলেন। তিনি মানসিক 
শিক্ষার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; সাংসারিক কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইবার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; 
আপনার অভাবমোচনের জন্য বিষয়কর্ম্ের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু একমাত্র উচ্ছঙ্খলতা' প্রযুক্ত তাহার অভীষ্ট দিদ্ধ হয় নাই। 
তিনি এক দিন স্থুখসেব্য বিষয়ে পরিতৃপ্ত, অন্য দিন উদরায্নের 
জন্ত লালায়িত; এক দিন লুদৃশ্তঠ পরিচ্ছদে সুশোভিত, অন্ত 
দিন মলিনবসনে গৃহস্থের সমক্ষে দরিদ্র ভিক্ষুক্ষবলিয়। পরিচিত) 
এক দিন বিষয়কর্থে নিয়োজিত, অন্য দিন কপর্দিকশূন্ত হয়া, 
নিরতিশয় দুর্দশায় নিপতিত । তিনি শিক্ষিত হুইয়াঁও এইরূপে 
বিবেকের সম্মান রক্ষা করিতেন! তাহার হদয়াকাশে এক 
মুহূর্ত যেরূপ সৌদামিনীর সমুজ্জল প্রভার বিকাশ হইত, পর- 
স্মুদুর্তে সেইরূপ ঘোরতর অন্ধকারের আবির্ভাব ঘটিত। কিন্ত 
তিনি এইরূপ অব্যবস্থিত ও অধঃপতিত হইলেও হৃদয়গত 
কোমলভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার রসময়ী কবিতায় 
তদীয় কোমল বৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । তিনি 
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অর্থ পাইলে পরছুঃখমোচনের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতেন ) 
পর দিনে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে, এ ভাধন! তদীয় মনোমধ্যে 
স্থান পাইত ন1। এইরূপে তিনি একদিন দানশীল, অন্য দিন 
তিক্ষাপ্রার্থী ছিলেন। মধুসুদনেরও এইরূপ দানশীলতা ছিল। 
নিজের অবস্থার দিকে ধুঁক্পাত না! করিয়া, মধুহ্দন সর্বদা 
পরকষ্টমোচনে উদ্যত থাকিতেন। এবিষয়ে তাহার সমক্ষে 
শত্রমিত্রের পার্থক্য ছিল ন1। স্বদেশভক্তিতে, হৃদয়ের কোমল- 
তাবে, উপকারীর প্রতি কতজ্ঞতাপ্রকাশে তিনি গোল্ডস্মিথকে ও 
অতিক্রম করিয়াছেন। গোল্ডন্মিথ যেখানে কতজ্ঞতাপ্রকাশে 
কুষ্টিত হইতেন, মধুসদন সেখানে কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া- 
ছেন। উভয়ের কবিতাই দ্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ 
রহিয়াছে। মধুস্দনের স্বদেশপ্রেম এক দিকে যেমন প্রদীপ্ত 
বহিশিখার স্তায় সর্বক্ষণ উজ্জলভাবের পরিচয় দিতেছে, অপর 
দিকে সেইক্সপ জঙ্কহুবীর জলধারার স্ভায় অসামান্য নিপ্ধভাব 
দেখাইয়া, লোকের হৃদয় আর্্দ করিয়া তুলিতেছ। মধুস্থদন যখন 
ইয়ুরোপে যাত্রা করেন, তখন তিনি জন্মভূমিকে ষ্োধন করিয় 
লিখিয়াছিলেন-- 
“বেখ ম! দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে । 
সাধিতে মনের সাধ, রঃ 
ঘটে যদি পরমাদ-- 
মধুহীন কর না গো তব মনঃকোকনদে 1” 

গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি তাহার এইরূপ ভক্তি, এইরূপ 


১৩৬ প্রতিভার পরিচয় । 





প্রীতি, এইরূপ অন্থরাগ কখনও মন্দীভূত হয় নাই। 
তিনি ইয়ুরোপে গিঁরাছেন। ইয়ুরোপের বিতিন্ন জনপদের 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত তাহার সমক্ষে সৌন্দধ্যগৌরবের পরিচয় 
দিয়াছে । ইযুরোপের কবিকুল কবিত্বন্থধায় তাহার তৃপ্তিসাধন 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সকলের মধ্যেও স্বদেশের বিষয় 
বিস্বৃত হয়েন নাই। ম্বদেশের সহিত, আত্মীয় স্বজনের সহিত 
বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাহার হৃদয়ে অনুক্ষণ স্বদেশের কথাই জাগরূক 
রহিয়াছে । বিদেশের তরঙ্গিণীর অপূর্বব শোভা দেখিয়া, তিনি 
জন্মতৃমির কপোতাক্ষ নদের বিষয় ভাবিয়া, নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিযক়াছেন। দাস্তে, হ্যগো প্রভৃতির ভাবরাজ্যে 
বিচরণ করিয়া, তিনি বাল্ীকি, কালিদাস, কত্তিবাস, কাশীদাস 
প্রভৃতির নিকটে ষথোচিত ভক্তিসহকারে অবনতমন্তক 
হুইয়াছেন। আর ধাহার সাহায্যে তিনি সেই সুদূর দেশে, 
সেই অপরিচিত স্থানে অর্থাভাবজনিত ছুঃসঙ্ক কষ্ট দুর করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, ধিনি করুণাঁপরবশ হইয়া, তাহাকে অন্ধাশন্‌ 
বা অনশন হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহা- 
পুরুষের প্রতি তাহার হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে। 
তিনি কৃতজ্ঞতার উচ্ছীসে বিভোর হইয়া, সেই মহাপুরুষের 
উদ্দেশে লিখিয়াছেন--. 
"বিদ্যার সাগর ভুমি বিখ্যাত ভারতে । 
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, 
দীন যে, দীনের বন্ধু।* 


মাইকেল মধুস্দন দত্ত । ১৩৭ 


ফলতঃ ইযুরোপে প্রবাসকালে মধুহুদন যেন সর্ধাংশে 
জাতীয়তাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিলেন। তিনি পরধর্্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত শ্রীপঞ্চমী, দেবদোৌল, আশ্বিন মাসে বাঙ্গালীর 
মহোৎসবের কথা তাহার হৃদয়কে ধেন অমৃতরসে অভিষিক্ত 
করিত। পরদেশে বাস করিলেও তিনি স্বদেশের বিষয়বর্ণনায় 
আমোদিত হইতেন। পরকীয় ভাষা--পরকীয় সাহিত্যের 
অনুশীলন করিলেও, তিনি বঙ্গভাষাকে লক্ষ্য করিয়৷ অনুতপ্ব- 
হুদয়ে গাইতেন-_. 
“ছে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন ;-_ 

তা সবে, (অবোধ আমি ! ) অবহ্ল! করি, 

পরধনলোভে মত্ত, করিন্থু ভ্রমণ 

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি ।৮ 

ইয়ুরোপে মধুহুদন এইরূপ অন্ুতগ্রহ্থদয়ে স্বদেশের জন্য, 
স্বদেশীয় বিষয়ের নিমিত্ত অন্থক্ষণ শোকাশ্রু বিসর্জন করিতেন। 
স্বদেশে তাহার শান্তিলাভ হয় নাই। তিন্নি স্বদেশে থাকিতে 
নৈরাশ্তে অধীর হুইয়। গাইয়াছিলেন-_. 
“আশার ছলনে ভূলি কি ফল লভিম্ু হাঁয়! 
তাই ভাবি মনে? 
জীবনপ্রবাহ বছি কালসিন্ধু পানে ঘায়, 
ফিরাব কেমনে? 
দিন দিন আযুহীন, হীনবল দিন দ্বিন-- 
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় !” 


১৩৮ প্রতিভার পরিচয় । 


বিদেশেও তাহার অনৃষ্টে এইরূপ অশান্তি, এইরূপ নৈরাস্ত 
ঘটিয়াছিল। বিশ্বর্ংসাঁর ষেন তাহার সমক্ষে মহামরুভূমির 
মত ছিল। মরুতূমধ্যে তৃষ্ণাকাতর পান্থ যেমন মরীচিকাম় 
উদদত্রাস্ত হইয়া! ঘুরিয়৷ বেড়ায়, তিনিও সেইরূপ শাস্তির আশায় 
উদ্ত্রান্ততাবে সংসারমরুতে বিচরণ করিতেন। কিন্তু তাহার 
আকাজ্া পূর্ণ হয় নাই। ফে সকল গুণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব- 
লাভের সহায়, তাহার হৃদয়ে সেই সকল গুণের অভাব ছিল 
না। শিক্ষা, সংসর্গ ও পরিণামদর্শিত। অনুকূল হইলে এ সকল 
গুণ সর্বাংশে প্রকট হইয়া, তাহাকে সকল বিষয়ে সাধারণের 
বরণীয় করিয়া তুলিত। কিন্তু তমোগুণের প্রতিকুলতায় 
অন্ধকারময় খনির মধ্যস্থ রত্বের ন্যায় তাহাতে এ সকল গুণের 
ওজ্জল্য প্রকাশিত হইত ন1। এক এক বার যখন অন্ুতাপানল 
প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিত, তখনই এ সকল গুণের বিকাশ হইত ১ 
এবং তখনই পরী গকল গুণ তাহার মহত্বের পরিচয়স্থল হইয়া 
উঠিত। তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে সব্গুণবীজ রোপিত ছিল, 
তাহার অস্কুরোদগম হইলেও সেই অস্কুর যথাকালে পরিবর্ধিত 
ও ফলপুণ্পে শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে নাই। 
ংসারক্ষেত্রে মধুস্দন এইরূপ সর্ধবিষয়ে অতৃপ্ত, সকল 
*সময়ে অন্ুতাপদগ্ধ ও সর্ধস্থলে অশাস্তিতে অবসন্ন পুরুষ। 
কিন্তু কাব্যজগতে তিনি অমৃতময়ী বাগ্দেবীর পরম ল্লেহাম্পদ 
পুর এবং সন্ধদয়সমাজে তিনি অসামান্যপ্রতিভামম্পন্ন, অনীম 
ক্ষমতাশালী, মহাকবি। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ 


মাইকেল মধুস্্দূন দত্ত । ১৩৯ 


০ 


প্রায়ই কর্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। বেগবতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত 
পর্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
দৃপ্ত যেমন এক দিকে তীহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা 
নিকুষ্টতর মানবচরিভ্রও সেইরূপ তাহার রসমগী কবিতার 
বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় কবিতা! প্রায়ই উদ্ভাবন 
উদ্দীপন। প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। উহ! বিমল শ্রোতঃ- 
স্বতীর ন্যায় যেরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়, সেইন্ূপ আবেগ- 
ময় হইয়া থাকে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি 
উন্নতি লাভ করে বটে, কিস্তু সভ্যতাবৃদ্ধিতে অনেক সময়ে 
কাব্যের সৌনর্ধ্যবৃদ্ধি হয় না। সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থাতেই 
কবিতার সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। বান্সীকি বা হোমর যাহা 
দেখেন নাই, কল্পনাঁবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞা- 
নিক ও গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহ! লোকের, হ্বদয়ঙ্গম হই- 
তেছে । কিন্তু বাচ্গীকি বা হোমর কাব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ ক্ষমতা 
দেখাইতে পারেন নাই। সভ্যতার আদিম অবস্থা মানু- 
যকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর 
কবিত্বময় করে। কোমলমতি বালক যখন নীতিশিক্ষার জন্য 
হিতোপদেশে পথিক ও ব্যাপ্রের কথা পাঠ করে, তখন ব্যাঘ্রের 
সেই ভয়ঙ্কর ভাব, সেই বলবতী জীবহিংসা প্রবৃত্তি তাহার 
স্তিপটে নিরন্তর জাগরূক থাকে। ব্যাপ্র নিরস্তর তাহার 
কল্পনাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে । তাহার বাঁসগ্রামে ব্যাপ্ত 


১৪৪ গ্রতিভার পরিচয় । 





না থাকিলেও, এবং দে উহার ভীষণ মুত্তির সহিত পরিচিত 
না হইলেও, সর্ধর্শীই তাহার মনে হয়, ব্যাপ্র যেন মুখ 
ধ্যাদান করিয়। তাহাকে আক্রমণ করিতে আমিতেছে। শিশু 
যেমন কল্পনাতরঙ্গে আন্দোলিত হয়, সত্যতার আদিম 
অবস্থায় কোমলমতি মানুষও সেইরূপ কল্পনান্োতে ভাস- 
গান হইয়া খাকে। তখন তাহার হৃদয় যেন কাব্যরসের 
অক্ষয় আধারম্বরূপ হইয়া উঠে। মানুষ সভ্যতার দিকে 
যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার চটিস্তাণীলতার 
সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকভাব বৃদ্ধি হয়, এবং কবিত্বস্থুলভ পূর্বতন 
কল্পনার উচ্ছাস তাহার নিকট হইতে দুরীতৃত হইতে থাকে। 
তখন দে দরলম্বদগ ভাবুক ন! হইয়া, প্রগাঢ় চিন্তাশীল দার্শ, 
নিক হইয়া উঠে। বস্ততঃ সত্যতার আদিম অবস্থায় মানু- 
ষের মনোগত ভাবপ্রকাঁশক ভাষ! যেমন কবিত্বের উপাদানে 
সংগঠিত হয়, সভ্যতার অবস্থায় তাহার তাষা সেইরূপ বিচার- 
চাতু্যময় দার্শনিক ভাবে জড়িত হইয়া উঠে। 

কিন্ত আদিম অবস্থায় সকলেই প্রকৃত কবিত্বের অধি- 
কারী হইতে পারে না। প্রতিত। সকলকে কাব্যজগতের 
আধিপত্য প্রদান করে না। অধিকস্ত যত্ব করিলে বিজ্ঞান- 
প্রভৃতি শাস্ত্র লৌকের আয়ত্ত হয়। যত়্াতিশয়ে কবিত্ত 
সকলের অধিকৃত হয় না। এক জন গণিত ও বিজ্ঞানের 
অন্নুশীলন করিয়া নিউটন ব] ফ্যারাঁডের সমকক্ষতা লাভ 
করিতে পারেন) কিন্ত এক ব্যক্তি আজন্ম কাব্যোদ্যানের 
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তাবকুম্মরাশির চদ্নলে ব্যাপৃত থাকিলেও শেক্ষপীয়র হইতে 
পারেন না। কবি মানুষের মনোগত ভাবের সুন্দর চিত্র 
অস্কিত করিতে পারেন ; সমান্ধের উত্থান ও পতনের বিবরণ 
বিশদ করিয়! দিতে পাঁরেন। একটি দার্শনিক ব| বিজ্ঞানবিৎ 
কবির ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন ন। কালিদাস 
ইচ্ছা করিলে সাংখ্যকারের স্ভায় দার্শনিক বিচারে পটুতা। 
দেখাইতে পাঁরিতেন, কপিল ইচ্ছা করিলে বোধ হয়, 
একটি দুম্বত্ত বাঁ একটি শকুস্তলার স্থষ্টি করিতে পারিতেন 
না। প্ররুতিদতত ক্ষমতায় কবিত্বের বিকাশ হয়) কিন্ত 
সকলেই এই অসামান্ত ও অতুল্য ক্ষমতা প্রদর্শনে সমর্থ হয় 
না। আদিম অবস্থায় মানুষের ভাষা কবিত্বময় হইলেও 
গ্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই প্রকৃত কবি বলিয়! সম্মানিত হয়েন। 
কবি লোকের দমক্ষে মায়া বিস্তার করেন। এক জন 
প্রসিদ্ধ লেখক ছাষ্মাবাজির মহিত উহার তুলন! করিয়াছেন। 
অন্ধকারময় গৃছে ছায়াবাজি যেমন দর্শকের সমক্ষে নান। 
দৃশ্য বিস্তার করে, অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে কবিতাও সেইন্বপ 
মায়া দেখাইয়া, লোকের হৃদয় উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। আলো 
কের সঞ্চারে ছায়াবাজির কৌশল যেমন ক্রমে অস্তহিত হয়, 
সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কাব্যজগতের 
সেই চিত্তবিমোহিনী মায়াও সেইরূপ অপগত হইতে থাকে । 
কবিতা মানুষের অস্ন্নত অবস্থাতে অধিকতর কোমল, অধিক- 
তর সরল ও অধিকতর চিত্ববিভ্রমকর হইয়া থাকে । 
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কিন্তু সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থায় উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি 
হইলেও যে, সভ্যতার পূর্ণ অবস্থান কবিতার উৎকর্ষ সাধিত 
হয় না, এমন নছে। আদিম অবস্থায় মানব অধিকতর লরল- 
প্রকৃতি ও কল্পনাপ্রিয় হওয়ার্তেই বোধ হুয়, সাধারণতঃ এই 
স্কার জন্মে যে, অনুন্নত যুগে উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি 
হয়। প্রতিভা নহায় হইলে মানব উন্নত অবস্থাতেও কবিত্ব- 
শক্তির সবিশেষ পরিচয় দিতে পারে। সভ্যযুগে এমন অনেক 
কাব্যের স্থ্টি হইয়াছে যে, তৎমমুদন অদ্যাপি সাহিত্যভাগ্ডারে 
অমূল্য রত্বের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, এবং ধাহাদের 
প্রতিভাগুণে মেই সকল কাব্য পাঠকের হৃদয় অনান্বাদিতপূর্বব 
অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে, তাহারা অদ্যাপি সমগ্র কবি- 
সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মিল্টনের 
স্তায় কোন কবি সহদয়সমাজে প্রাধান্ত স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। কিন্ত সভ্যতার আদিম অবস্থায় স্নিপ্টনের আবির্ভাব 
হয় নাই। মিণ্টন্‌ সভ্যযুগে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে 
তাহার স্থুশিক্ষলাত হইয়াছিল। লাতিনে তাহার অসামান্ত 
ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি ইযুরোপের নানা দেশে 
পরিভ্রমণ করিয়া, দুরদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি বিভিন্ন 
জনপদ্দের পঞ্ডিতদ্দিগের সহিত আলাপ করিয়া, সংগৃহীত 
জ্ঞানের সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইযুরোপের 
প্রচলিত ভাষায় তাঁহার যথোচিত অধিকার ছিল। তিনি 
দার্শনিকভাবে সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেন; দার্শনিক 
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ভাবে তৎসমুদয়ের আলোচন! করিতেন; দার্শনিক তত্বের 
সহিত ছরবগাহ রাজনীতির পরিচয় দিয়, লোকের হৃদয় 
চমকিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায়, সভ্য- 
যুগের অন্থমোদিত এইরূপ স্থুশিক্ষায়, রাজনীতি ও দার্শ- 
নিক ভাবের এইরূপ জটিলতায়, মিপ্টনের প্রতিভা সঙ্কুচিত 
হয় নাই। যিণ্টন্‌ যে মহাকাব্যের স্থাষ্টি করিয়াছেন, তাহা 
সমগ্র কাব্যজগতে অপ্রতিত্বন্থী হইয়া রহিয়াছে। পক্ষাস্তরে 
মধুন্্ধন যে সময়ে আবিভূত হয়েন, সে সময়ে সভ্যতালোক 
যেরূপ উদ্দীপিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিও সেইরূপ উন্নত দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এদিকে মধুস্দন নান! ভাষায় বুুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন ; নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নান! 
বিষয় দেখিয়া, বহুদর্শী হুইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ 
সভ্যতার অবস্থায় তাহার রসময়ী লেখনী হইতে যে কাব্য 
বিনির্ঠত হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারে প্রাধান্ত 
রক্ষা করিতেছে। মিন্টন্‌ কেবল মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক 
চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। সাহিত্যক্ষেত্রের পদ্ধিল- 
তাৰ দূর করিয়াও তিনি অবিনশ্বর কীত্তিস্তস্ত স্থাপন 
করিগ্লাছেন। যখন তাহার আবির্ভাব হয়, তখন ইংলগ্ডে 
তাদশ সামাঞ্জিক শৃঙ্খল! ছিল না। ছুণিবাধ্য পাপআোত এ 
শৃঙ্খলার মুলদেশ ক্রমে ক্ষয় করিয়া তুলিতেছিল। রাজা 
ভোগাভিলাধী হইয়া, অপকার্ষ্যর প্রশ্রয় দ্িতেছিলেন। 
পারিষদগণ বিলাসন্থুখে প্রমন্ত হইয়া, অবৈধ কার্য্যের অন্ু- 
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ানে ব্যাপৃত ছিলেন। বিলাগিনী ললনাদিগের মধ্যে সুনীতি- 
বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। এইরূপ ভোগাভিলাষের 
বৃদ্ধির জন্ত, এইরূপে উচ্ছৃঙ্খল সমাজের সন্ভোধসম্পাদন এবং 
এইবূপ বিশ্লাসীদিগের ভুতিনাধনের নিমিত্ত ষে সকল গ্রন্থ 
প্রণীত ও প্রচারিত হইত, তৎসমুদয়ের সহিত বিশুদ্ধ ভাবের 
ংশ্রব থাকিত ন1। গ্রস্থকারদিগের লেখনী হইতে অমৃতের 
বিনিময়ে গরলধারা নির্গত হইত। নাট্যশালায়, সঙ্গীতে, 
কবিতায়, সর্বত্রই এই তীত্র হলাহলজোত সমভাবে প্রবা- 
হিত হইত। পিউরিটন্‌ সম্প্রদায় সুনীতির সম্মানরক্ষার 
জন্য এই স্রোতের গতি নিক্ুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়েন। 
সম্প্রদায়ের পরিপোষক মিন্টন্‌ উক্ত কুনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়- 
মান হুইয়। গম্ভীরভাবে, গম্ভীর ভাষায় ষে মহাকাব্য প্রণয়ন 
করেন, তাহা ইংলগুকে শতগুণে গৌরবাস্বিত করিয়া তুলে। 
তাহার প্রতিভায় সাহিত্যের পক্কিলভাব দুতীভূত হয়। ভাব- 
গা্তীধধ্য, রচনাচাতুর্য্যে ও স্ুনীতিগৌরবে মিণ্টনের কাব্য 
ইংরেজী সাহিত্যে দর্ধাংশে প্রাধান্য লাভ করে। এদিকে 
মধুস্থদনের সময়ে বাঙ্গালা কবিতায় তাদৃশ গান্ভীর্ধ্য ছিল না। 
অনেক সময়ে উহাতে সুকচির অবমাননা! ঘটিত। ঈশ্বরচন্দ্র 
ও গৌরীশঙ্করের কবিতাযুদ্ধ বাঙ্গালা! সাহিত্যে নিরতিশর় 
অপরৃষ্ট ঘটনার. মধ্যেই পরিগণিত রহিয়াছে । এই সকল 
কবিতা এরূপ প্কিল ভাবে পরিপূর্ণ ষে, উহাতে নয়নাবর্তন 
করিলেও দ্বণায় মুখ বিকৃত করিতে হয়। ঈদূশ পঞ্চিল ভাব 
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কেবল ঈশ্বরচন্ত্র ও গৌরীশক্করেই আবদ্ধ থাকে নাই। হাঁ" 
দের অন্থকরণকারী লেখকগণ গুণাংশের অনুকরণে সমর্থ 
ছিলেন না। তাহার! নির্তিশয় নিন্দনীয় বিষষ্ের অনুকরণ 
করিতেন। সুতরাং অন্করণের হীনতায় তাহাদের লেখনী 
হইতে এরূপ অপক্কষ্ট রচন। নির্গত হইত যে, তাহ! ভদ্র সমা- 
জের অপাঠ্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে গুণে প্রদিদ্ধ ছিলেন, 
অপৰৃষ্ট লেখকগণ তাহার অধিকারী হইতে না পারিয়া, আপনা- 
দের রচন। পঙ্কিলভাবে অন্পৃন্ঠ করিয়া ভুলিয়াছিলেন *। 
এই পক্ষের মধ্যে রঙ্গলালের পদ্ষিনীর যে সৌনর্যের 
বিকাশ হয়, তাহ! অনাবিলভাঁবে সহদয়দিগের প্রীতি বর্ধন 
করে। বাঙ্গাল কবিতার অনাবিলভাব মধুহুদনের প্রতিভার 
অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। যে আলোক স্তিমিতভাবে ছিল, 
মধুহ্দনের ক্ষমতায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য 


সমুজ্জল করে। * 





*' ঈশ্বরচন্ত্রের অনুকরণে অনেকে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া কবি- 
সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ইহারা এই উক্তির লক্ষ্য নহেন। যাহার! 
সংবাদপত্রে প্রভাকরের হীন অনুকরণ করিতেন, ঠাহাদিগকেই এস্থলে 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে । স্থপত্ডিত শ্রীযুত রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় নির্দেশ 
করিয়াছেন--”১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যস্ত নানা সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য | এই সময়ে “আকেল 
গুড়ম” নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখনভঙ্গী 
দেখিয়া, লোকের আক্কেল বধার্থ ই গুড়ম হইত।” (বাঙ্গালা ভাষ। ও 
সাহিত্যবিষয়ক বক্ত তা )। প্রভাকর ও  রসরাজের হীন অনুকরণে এই 
অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছিল । 


১৩ 


১৪৬ গ্রতিভার পরিচয় । 


মধুহ্দনের প্রতিভায় জাতীয় নাহিত্য সমুজ্ছল এবং 
মধুহদনের ক্ষমতায় জাতীয় সাহিত্য অভিনব পথে পরিচালিত 
হইলেও, মধুহদন সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যেরই সেবক 
ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহার উপর এমন আধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছিল যে, তিনি প্রথমে জাতীয় সাহিত্যের 
প্রতি তাদ্বশ মনোযোগ দেন নাই। এক সময়ে মাতৃভাষায় 
ভালরূপে কথাবার্ত। কহিতেও তাহার কষ্ট হইত। তিনি 
পৃথিবীকে প্রথিবী বলিতেন। সাহেবী ভাবে তাহার মতির 
যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল, সেইন্ধপ আচারাদিরও সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহার অসামান্য প্রতিভা 
তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য ভাষার আলোচনায় ব্যাপৃত 
থাকিতে দেয় নাই। মাত্রাঙ্জে অবস্থিতিকঢুলে তিনি ইংরেজী 
ভাষায় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার ইংরেজী 
কাব্য তদদীক্স প্রতিভার নিদর্শনন্বরূপ হইঘলও, সাহিত্য- 
সমাজে তাঁহার গ্রতিপত্তির কারণ হয় নাই। ক্যাপ্টিৰ 
লেডি প্রভৃতির লেখক কথনও বঙ্গীয় সমাজে সুপরিচিত 
হইতে পারিতেন ন। এবং কখনও বোধ হয়, টেনিসন প্রভৃ- 
তির পার্থে আসনপরিগ্রহে সমর্থ হইতেন না। বঙ্গভূমির 
সৌভাগ্যক্রমে মধুস্দন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হুইয়া- 
ছিলেন। বেলেগাছিয়ার রঙ্গালয় বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইত্তি- 
হাসে প্রনিদ্ধিলাভের যোগ্য *। এই রঙ্গালয় মধুস্দনকে 

* পাইকপাড়ীর রাজ প্রতাপচন্ত্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, তাহাদের 
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বাঙ্গাল! গ্রস্থপ্রণয়নে প্রবর্তিত করে। এ সময়ে বাঙ্গালা 
ভাষায় তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া! যায় 
নাই। এ সময়ে তরদীয্প বন্ধুগণ তাহাকে মাতৃভাষাদ্বেষী পুর! 
সাহেব বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু অবিলম্বে তাহাদের 
ংশয়চ্ছেদন হয়। অমধুহ্দন কয়েক থানি বাঙ্গাল গ্রন্থ 
পড়িয়া, সর্ব প্রথম বাঙ্গাল! ভাষায় যে নাটক প্রণয়ন করেন, 
মেই নাটক তাহার ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে থাকে। 
ক্রমে “পস্মাবতী* নাটক এবং ছুই খানি প্রহসন প্রণীত হয়। 
নাটকে ও প্রহসনে তাহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হুইয়া উঠে। 
যিনি এক সময়ে বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি দ্বণা প্রকাশ করি- 
তেন, বাঙ্গা্ায় চিঠিপত্র লিখিতে এবং বাঙ্গালায় কথাবার্তা 
কহিতে লজ্জিত হইতেন $ কৃত্তিবাদ ও কাশীদাসের গ্রন্থ ভিন্ন 
যিনি অন্ত কোনও বাঙ্গাল! গ্রস্থকারের গ্রন্থ পাঠ করিতেন 
না) তিনি শ্রেষ্টৎবাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়! খ্যাতি লাভ করি- 
লেন। তাহার শব্ষযোজনার পরিপাট্য ও ভাবগানতীর্যয 
দেখিয়া, বাঙ্গালী পাঠকগণ সবিদ্ময়ে তাহার অসামান্ত প্রতি- 
ভার পুজ্লায় অগ্রসর হুইলেন। বাঙ্গালায় অনেক প্রহসন 
প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু মধুহুদনের প্রহদন- 
_বেলগাছিয়াস্থিত উদ্যানবাটাতে এই রঙ্গালয় প্রতিষিত করেন। উহাতে 
প্রথমে রত্বাবলী নাটকের মধুন্দনকৃত ইংরেজী অনুবাদের অভিনয় হয়। 
মধুশ্দন ইংরেজীর পরিবর্তে বাঙ্গাল! নাটক অভিনয় করিবার প্রস্তাব 


করিয়া, বাঙ্গালায় নাটক লিখিতে উদ্যত হয়েন। এইরপে তৎকর্তৃক 
সর্বপ্রথম “শর্দিষ্ঠা” নাটক প্রণীত হয়। 


১৪৮ প্রতিভার পরি । 


দ্ধয় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান. অধিকার করিয়া 
রহ্য়াছে। 

বাঙ্গালা কবিতায় অমিত্রচ্ছনের প্রবর্তন! মধুহ্দনের প্রতি” 
তার অসামান্ত নিদর্শন। যখন তীহার প্তিলোত্বমাসম্ভব্* 
প্রকাশিত হয়, তখন এর কাব্যের প্রতি অনেকেই উপেক্ষা 
দেখাইয়ছিলেন। পাঙিত্যে ও দুরদর্শিতায় সমাজে ধাহারা 
প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তীহারাও মধুস্ুদনের অভিনব অমিত্র- 
চ্ন্দাত্রক কাব্যপাঠে সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্ত 
মধুহদন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে চিরদিনই বীরোচিত প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। 
শত তিরস্কারে, শত অখ্যাতিবাদে, শত দোষঘোষণায় তাহার 
বীরধর্দম কখনও বিচলিত হয় নাই। তিনি যখন সর্বপ্রথম 
বাঙ্গালা নাটক প্রকাঁশ করেন, তখন সংস্কৃতজ্ঞ প্ডিতগণ 
অলঙ্কারগত ও রচনাবিষয়ক নানা! দোষের উল্লেখ করিয়া, 
তাহাকে নিরুৎসাহছু করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি 
ষখন অমিত্রচ্ছন্দে প্রথম কাব্য প্রণয়ন করেন, তখনও 
সংস্কৃতজ্ঞ পগ্ডিতেরা তাহার কাব্যের বিরুদ্ধে নানা কথ। 
কহিয়াছিলেন। কিন্তু. বীরহৃদয় মধুহুদন উহাতে দৃক্পাঁ 
করেন নাই। তিনি ধীরভাবে এবং তেজস্থিতাঁসহকারে 
কাব্যে ও নাটকে আপনার অবলঘ্বিত রীতি রক্ষা করিতে 
থাঁকেন। ধীরতা, তেজস্থিতা ও বীরোচিত প্রকৃতির গুণে 
পরিশেষে মধুহুদন রণপারদর্শা, বিজয়ী যোদ্ধার স্তায় সাহিত্তয- 
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ক্ষেত্রে গৌরবাম্বিত হয়েন। তাহার “কৃষ্ণকুমারী*তে তদীয় 
রচনানৈপুধ্য পরিদ্মুট হয়। ধাঁহারা এক সময়ে *শরশিষ্ঠা” 
পড়িয়া, মধুহ্দনের বিরোধী হুইয়াছিলেন, তাহারাও প্কৃষ্ণ- 
কুমারী” পড়িয়া, তাহার প্রশংসাবাদে অগ্রমর হয়েন। ধাঁহারা 
উতকট অমিত্রচ্ছন্দ বাঙ্গাল। ভাষার অনুপযোগী বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছিলেন, তাহারা "“মেঘনাদবধে” মধুহদনের প্রতিভার 
পূর্ণবিকাশ দেখিয়া, লজ্জায় অধোমুখ হয়েন।' তিগোত্তমা, 
পাঠে তাহার! মুখ বিরুত করিলেও “মেঘনাঁদবধ* পাঠে তাঁহা- 
দের ভৃষ্িলাত হয়। তাঁহার! অমিত্রচ্ছদের গৌরব বুঝিয়া, 
গ্রীতিপুষ্পে প্রতিভাশালী মধুহ্দনের অর্চনা করিতে থাকেন। 
মহারাজ! স্তার্‌ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা- 
প্রণয়ন সম্বন্ধে মধুদ্দনের এক জন প্রধান উৎসাহদাত। 
ছিলেন। পতিলোত্তমাসস্ভব” তাহার উৎসাহে লিখিত এবং 
তাহার অর্থে মুক্তিত হয়। তিনি “মেঘনাদবধে” মধুকদনের 
অদামান্ত প্রতিভা দেখিয়া, অপরিসীম গ্রীতি লাভ করেন। 
মধুহ্দন এইরূপে বাঙ্গালা কাব্যে অচিস্ত্যপুর্বব বিষয়ের অব- 
তাঁরণ করিয়া, অনন্ত কীর্তির অধিকারী হয়েন। ভারতচন্দ্ 
কবিতাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্ত্র যে 
পথের পথিক হইয়াছিলেন, মদনমোহন এবং রঙ্গলাল যে 
পথের গৌরববর্ধনে প্রয়াম পাইয়াছিলেন, মধুসথদনের প্রতি- 
ভায় সে পথ পরিবর্তিত হয়। বাঙ্গালা কবিতায় যে, এইরূপ 
পরিবর্তন ঘটিবে, তাহ! প্রথমে কেহই মনে করেন নাই। 


১৫৪ প্রতিভার পরিচগ়্ | 


কিন্তু মধুহ্দনের ক্ষমতার সহ্ৃদয়গণ অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়। 
মনে করেন। মধু্থদন অসাধ্য সাঁধন পূর্ব্বক ইহাদিগকে 
বিশ্ময়ে যেরূপ স্তন্তিত করেন, সেইক্ঈপ কবিতারাজ্যেও 
চিরজয়ী এবং চিরগৌরবান্বিত, গ্রতিভাশালী মহান্‌ পুক্ুষ 
বলিয়া সম্পুজিত হয়েন। 

মহায্। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গাল! গন্ঠ সাহিত্য 
ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের সংশ্রবে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। 
কির্নপে বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে হয়; কিরপে বৈজ্ঞা- 
নিক প্রবন্ধ লিখিতে হয়; কিরূুপে সমাজতত্বঘটিত বিষয়ের 
আলোচনা করিতে হয়; বরামমোহন' রায় বাঙাল! তাষায় 
তাহার পথপ্রদর্শক। পাশ্চাত্য তাষার অনুশীলন দ্বারা তিনি 
বোধ হয়, এই পথ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
প্রতিভায় বাঙ্গালা ভাষা অভিনব পথে পরিচালিত হয়। 
কৃষ্ণমোহন এবং রাজেন্ুলাল এই পথের গ্রসারণে সবিশেষ 
যত্ব করেন। ইহাদের নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালা ভাষা 
পাশ্চাত্য ভাষার সংশ্রবে নান! বিষয়ে পুঙ্টি লাভ করিতে 
থাকে । বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রতিভাবলে 
এ বিষয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রামমোহন যে বিষয়ের 
সুত্রপাত করিয়াছিলেন, অক্ষয়কুমার সেই বিষয় সুসংস্কৃত 
এবং সমধিক উজ্জল করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি 
করেন। বিভিন্ন সভ্য জনপদের ভাষা, ভিন্নদেশীয়, উন্নতিশীল 
তাষাঁর সাহায্যে পৰিপুষ্ট এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গাল! 
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ভাষা পাশ্চাত্য প্রণালীতে এবং পাশ্চাত্য ভাষার ভাবে 
সঞ্জীবিত হওয়াতেই উহ্বার অভাবনীম্ন উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । . রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় বাঙ্গালা গদ্যে 
পাশ্চাত্য প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। মধুসদনের প্রতিভায় 
বাঙ্গালা পদ্য অভিনব রীতিতে পরিচালিত হইয়া, গাস্তী্যয 
ও ভাববৈচিত্রযের পরিচয় দিয়াছে। মধুহ্দন দেখাইয়াছেন, 
বাঙ্গালা ভাষা নবীন লতার স্তায় কেবল কোমলভাবে 
আনত থাকে না। উহা! দুট়তায় ও স্থিতিস্থাপকতার অনেক 
কঠিন পদার্থকেও অতিক্রম করিয়া থাকে । যে কবিতা এক 
সময়ে কামিনীর কোমলকণ্ঠধ্বনির ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নিজর্গব 
ভাবের পরিচয় দিত, তাহা মধুহ্দনের প্রতিভায় “মিত্রচ্ছন্দ- 
রূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া” এবং গম্ভীর শব্মালায় গ্রথিত 
হইয়া, গভীর ভাব প্রকাশ করিতেছে । 

কিন্তু মধুহ্দন পাশ্চাত্য ভাবরাজ্যে আত্মসংযমের পরিচয় 
দিতে পারেন নাই । বিদেশীয় সাহিত্যের উপকরণে শ্বদেশীয় 
সাহিত্যের সৌন্দর্য্যসাধন করিতে হইলে শ্বদেশীয় রীতিনীতির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। মধুহ্দনের এরূপ ঢৃষ্টি ছিল না। 
তিনি স্বয়ং ষেরূপ উচ্ছঙ্খল ছিলেন, তাহার কাবাও সেইন্প 
উচ্ছঙ্খলভাবের পরিচায়ক হইয়াছে। তিনি আত্মপ্রকৃতি 
ও আত্মরুচি অনুসারে কবিতাদেবীকে বিদেশীয় ভাবরত্ে 
সজ্জিত করিয়াছেন। কিন্ত এ রত্ব জাতীয় প্রণালী অনুসারে 
যথাস্থানে সন্গিবেশিত হয় নাই। তাহার নাটক--তাহার 


১৫২ প্রতিতার পরিচয়। 


কাব্য প্রভৃতিতে যে সকল বিদেশীয় উপকরণ সংগৃহীত 
হইয়াছে, তৎসমুদয় জাতীয় ভাবের সহিত লম্মিলিত না হইয়া, 
বিজাতীয় ভাবেরই স্বাতন্ত্র প্রকাশ করিতেছে । তিন্নি 
স্বদেশীয় কাব্যকানন হইতে ষে সকল ভাবকুসুম “চয়ন করিয়া- 
ছেন, তৎসমুদয় জাতীয় প্রক্কৃতির অগ্ুগত হওয়াতে তদীয় 
কাব্যে জাতীয় ভাবের সমতা রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু আত্ম- 
মের অভাব প্রযুক্ত মধুহুদন বিজাতীয় ভাবের মধ্ো জাতীয় 
ভাবের প্রাধান্য রক্ষ! করিতে পারেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য 
ভাবে এরূপ বিমুদ্ধ ছিলেন যে, স্বর্দেশীয় ভাষা পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের ভাবে পরিপূর্ণ করিতে পরলেই সন্ত হইতেন। 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবরাশি সর্ধাংশে তাঁহার নিকটে 
সমীচীন বোধ হইত। যে কোন প্রকারে হউক, শ্রী সকল 
ভাব শ্বদেশীয় সাহিত্যে সন্নিবেশিত হইলেই, তিনি সাহিত্যের 
চরমোৎকর্ষ হইল বলিয়া, চরিতার্থ হুইতের্ন। এই জন্টেই 
তাহার নিকটে রামায়ণ অপেক্ষা ইলিয়াদের অধিকতর সম্মান 
ছিল) এই জন্যেই তিনি ত্বদ্দেশীয় পুরাণ অপেক্ষা গ্রীক 
পুরাণের অধিকতর গৌরব করিতেন এবং এই জন্যেই তিনি 
স্বদেশের উজ্জ্বল চরিত্রকে বিদেশের অপরুষ্ট চরিত্রের ছায়া- 
পাতে কলঙ্কিত করিয়া! তুলিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন মহাশয় লিখিয়াছেন--“আমরা। যেমন 
বলিয়৷ থাকি, এ লোকটা দোষগুণে, মাইকেল মধুস্দনও 
তেমনি দোষগুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষগুণ আছে, 
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কিন্ত “দোষে গুণে কবি” এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, 
যেমন তাহার অপাষান্য গুণ আছে, তেমনি অপামান্য দোষও 
আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌনীর্ধ্য, করুণারসের 
উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, 
তখন তীহাকে বর্গভাষার সর্ধপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্ত যখন তীহার দোষ বিবেচনা কর! যায়, তখন তাহাকে 
এর উচ্চ আপন প্রদান করিতে মন সঞ্পুচিত হয়। জাতীয় 
ভাব বোধ হয়, মাইকেল মধুস্থদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত 
হয়, অন্য কোন বাঙ্গালীর কবিতাতে সেরূপ হয় না। তিনি 
তাঁহার কবিতাকে হিম্ুপরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই 
হিন্দুপরিচ্ছদের নিয় হইতে কোট পাণ্টলন দেখা দেয়। 
আর্য্যকুলনৃর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া, 
রাক্ষদদিগের প্রতি অন্রাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, 
নিকুম্তিল| যজ্ঞাগীরে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষমণকে 
নিতান্ত কাপুরুষের স্তায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের 
মৃত্যু ভবতারণ রাঁমচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেত- 
পুরে স্থাপন,--বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই 
তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে *।* মধুনুদন মেঘনাদবধে 
বান্ীকির পদচিহ্বের অনুসরণ করিলেও উহাতে এইরূপ 
বিজাতীয় ভাবের ছাঁয়াপাত হুইয়াছে। তিনি বিদেশীয় 
কাব্যের অনুকরণে বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন ; কিন্ত 
৯ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তত|। 


১৫৪ প্রতিভার পরি । 


চির প্রপিদ্ধ পৌরাণিক কথার প্রতি দৃষ্টি না বাথাতে এ 
কাব্যও বিজ্বাতীয়ভাব শূন্য হুয় নাই। মধুহ্দন ষদি স্বকীয় 
পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রকৃতির সংঘম করিস চলিতে শিখিতেন, 
তাহা হইলে বোধ হয়, তীয় রচনায় বিজাতীয় ভাবের সংস্পর্শ 
ঘটিত ন!। 

সমালোচক মহোদ্গণ মধুহ্দনের রচনাগত অনেকগুলি 
দোষের উল্লেখ করিয়া! থাকেন। এই লকল দোষের মধ্যে 
বাক্যের জটিলতা, প্রাঞঙ্জলতা'র অভাব, উৎকট শবেের সন্জিবেশ, 
অনুপযোগী উপমাসমূহ্র সমাবেশ, প্রথাবহিভূত ক্রিয়্াপদের 
ব্যবহার প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু মধুস্দূনের অনামান্ত প্রতিভা 
এবং কর্নার অপূর্ব চাতুরী তাহার রচনার সমস্ত দোষের 
মধ্যেও তাঁহাকে এক জন প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছে। মধুস্থদন স্বকীয় রচনার সকল স্থলে ভারতচন্ত্রের 
্তান্স শ্বভাবসিদ্ধ কোমল ও শ্রুতিমধুর শবে বিন্যাস করেন 
নাই। কিন্তু তিনি যে, শ্রুতিমধুর শববিন্তাসে অসমর্থ 
ছিলেন, তীয় ব্রজাঙ্গন! ও ক্ষুত্র কবিতাঁবলী পাঠ করিলে, 
তাহা প্রতীত হর না। অমিত্রচ্ছন্দেও যে, প্রীপ্রলতা ও 
মাধুর্য রক্ষা করিতে পার! যায়, তাহ! তিনি “বীরাক্নায়* 
দেখাইয়াছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী কাব্যে তিনি অগ্রসি্ধ ও 
উৎকট শবের সম্নিবেশের ইচ্ছা সংযত রাখিতে পারেন নাই। 
তাহার ব্রজাঙ্গনায় ললিত পদাবলীর মাধুর্ধ্য আছে। রাধিকার 
পুর্বরাগ, বিরহ প্রভৃতি সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু 
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প্রজাঙ্গনাকার বৈষণৰ কবিদিগের পার্থ স্থান গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই। বিদ্যাপতি, গোবিদাদাস প্রভৃতি মাধুর্য্যের 
যে অক্ষয় ভাণ্ডার রাখিয়1 গিয়াছেন, তাঁহার লহিত মধুহ্দনের 
মধুপ্রবাহের তুলনা হয় না। 

মধুহ্দন শবযোজনার চমত্কারিত্বে যেমন ভারতচন্দের 
নিম্ন স্থানে অবস্থিত, স্বভাববর্ণনে ও জাতীয় ভাবের বক্ষণে 
সেইক্বপ মুকুন্দরামের নিয়্গণ্য। কিন্তু কল্পনার লীলায় এবং 
গভীর ভাবের বর্ণনায় তিনি বঙ্গের এই ছুই জন শ্রেষ্ঠ কবিকে 
অতিক্রম করিয়াছেন। কবিপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধায় মহাশয় মধুস্দূনের মেঘনাদ বধসন্বদ্ধে লিখিয়াছেন--- 
গ্যে গ্রন্থে শ্বর্গ, মত্ত্য, পাতাল, ব্রিভুবনের রমণীয় এবং 
ভয়াবছ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়! পাঠকের 
দর্শনেক্জ্িয়লক্ষ্য চিত্রফলকের গ্ভায় চিত্রিত হইয়াছে,--ষে 
গ্রন্থ পাঠ করিষ্তে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য 
বিদ্যমানের ম্যায় জ্ঞান হয়,-যাহাঁতে দেব, দ্রানবঃ মানব- 
মণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌনর্ঘ্যশালী জীবগণের 
অদ্ভুত কাধ্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে 
হয়,--যে ্রস্থ পাঠ করিতে করিতে কথন বা! বিশ্বময়, কখন 
বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং 
বাশ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহ! 
যে, বঙ্গবাসীর! চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার 
বিচিত্রতা কি ? 


১৫৬ প্রতিভার পরিচয় । 


পঞ্চ ্ ঈ্* বিদ্যান্ন্দর এবং অন্দামঙগল ভারতচন্ত্র- 
রচিত সর্বোত্কষ্ট কাব্য ) কিন্তু যাহাতে অস্তর্দাহ হয়, হৎকম্প 
হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহোন্দরিয় শ্ন্ধ হয়, তাদশ ভাব 
তাহাতে কই? করনারপ সমুদ্রের উচ্ছ্‌সিত তরঙলবেগ 
কই? বিদ্যুচ্ছটাকৃতি, বিশ্বোজ্জল বর্ণনাছটা৷ কোথায়? তাহার 
কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের 
ন্যায় ;--বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতর্জন নাই,--মৃছ্শ্বরে 
ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন শ্রবণ তৃপ্তিকর *।* 
সমালোচক মহোদয় এস্কলে কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরামের কবিতার 
উল্লেখ করেন নাই। মধুস্থদনের কাব্যে যে, অপূর্বব কল্পনা- 
বিভ্রম আছে, তদ্ধিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যে 
কাব্য স্বাভাবিক বর্ণনায় ও জাতীয়ভাবে উন্নত, কাব্যক্গগতে 
তাহাই শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয্ব! থাকে । পুম্পাতরণা বনলতা যেমন 
প্রন্কৃতিপ্রদণ্ত সৌন্দধ্যে মনোহারিণী হয়, এই কবিতাও 
সেইরূপ প্রার্কৃতিক সৌনর্য্ে বিভূষিতা হইয়া, পাঠকের চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়! থাকে। যত্বসাধ্য ক্কত্রিম শোভা৷ এই সৌন্দর্য্যের 
সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করে। মুকুন্দরাঁমের কবিতা অযত্ব- 
সন্ভৃতা, প্রাকৃতিক সৌনর্য্যে গৌরবান্বিতা বনলতার সদৃশ । 
উহাতে ক্ৃত্রিমতা নাই; বিলাসচাতুরী নাই ;'কঠোরতার 
সমাবেশ নাই 3 উহা! অনায়াসলন্ধ সৌন্দর্যে আপনিই 
বিমুগ্ধ) অপরেও সেই সৌন্দর্য্যের সন্দর্শনে বিমুগ্ধ । 

% শ্রীযুক্ত ছেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মেঘনাদবধ সমালোচনা 
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মুকুন্দরাম এই গুণে বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। আর মধুসূদন পশশ্চাত্য ভাবতরঙ্গের 
উচ্ছস দেখাইয়া, যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার 
গুণে কবিসমাজে সন্মানিত হুইয়াছেন। ফলতঃ মধুহুদনের 
কবিতা ক্ুত্রিমতায় আচ্ছন্ন । অযত্বসস্ভৃত প্রাকৃতিক সৌনর্য্য 
শিল্পকৌশলের সহিত সংযোজিত হইলে যেমন হ্থলবিশেষে 
অধিকতর উজ্জল এবং স্থলাস্তরে অপরিস্ফুট ও অনুজ্জল হয়, 
মধুহ্দনের কবিতাও সেইরূপ কোথাও উজ্জল এবং কোথাও 
বা অন্ুজ্জল হইয়াছে । শিল্পী ধীরে ধীরে নান! দিক 
দেখিয়া, প্রাক্কতিক বিষয়ের উপর আপনার শিল্পচাতুরীর 
পরিচয় দিয়া থাকে? প্রাকৃতিক বিষয়টি যে ভাবে রাখিলে 
ভাল হয়, ধীরতার অভাবে বা বিবেচনার ক্রটিতে, সকল 
সময়ে হয় ত তাহার হস্তে সেই ভাব রক্ষিত হয় না। 
কাব্যজগতে মধুক্দনও এক জন শিল্পীর তুল্য। তিনি 
স্বাভাবিক ভাঁবের উপর শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। 
পাশ্চাত্য প্রণালীতে তিনি শিল্পকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন; 
তাহার কবিতা এইরূপ শিল্পকৌশলেই সমুৎপন্ন হইয়াছে 
যেখানে তিনি নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অধিকতর 
কৌশলপ্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছেন, সেই খানেই তাহার কবিতা 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তিনি প্রধা- 
নতঃ এই কারণেই কমনীয় প্রাকৃতিক ভাবের সংরক্ষণে 


বঙ্গের প্রাচীন কবিকুলের নিকটে পরাজিত হুইয়াছেন। 
১৪ 
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সাহিত্যনংসারের অনেক প্রতিভাশালী লেখক পদ্যরচনায় 
যেরূপ ক্ষমতার পদ্থিচয় দিয়াছেন, গদ্যরচনাতেও সেইরূপ 
দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মিণ্টন যেরূপ মহাকবি, সেইরূপ 
প্রধান গদ্যলেখক। তাহার পদ্যে যেরূপ ওজন্বিতা ও 
গাভীধ্য আছে; তাহার গদ্যও সেইরূপ ওজস্বিতা ও গাভীর্য্যের 
পরিচয় দিতেছে । আডিমন, গোল্ডশ্মিথ প্রভৃতিও কবিত্ব- 
শক্তির ন্যায় গদ্যরচনায় ক্ষমত! প্রদর্শন করিয়াছেন কি্ত 
মধুহ্দনে এই ছুই গুণের সমাবেশ হয় নাই। মধুহথদন 
হেক্উটরবধনামক এক খানি গদ্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 
কিস্ত তাহার গদ্য যেরূপ প্রাঞ্জল্তাঁপরিশূন্ত, সেইরূপ 
উৎকট, অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত ক্রিয়ার সমাবেশে লালিত্যহীন। 
মধুস্দন প্রতিভাশালী কবি বলিয়াই পরিচিত । কবিতা- 
রাজ্যে তিনি অসামান্ত প্রতিভা ও কল্পনাঁচাতুরী প্রকাশ 
করিয়াছেন। গর্যে তাহার ক্ষমতা প্রঞ্কাশির্ত হয় নাই। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সংসারে মধুস্ছদনের গ্রীতিদায়ক, 
মধুশ্দনের তৃপ্তিসাধক, মধুস্থদনের শান্তিসম্পাদক, কিছুই ছিল 
না। মধুস্থদন সংসারমরূতে তৃষ্জাকাতর, উদ্ভ্রান্ত পাস্থস্বরূপ 
ছিলেন। তাহার হতাশ হৃদয়ে যে নিদারুণ তুষানল প্রসারিত 
হইয়াছিল, তাহ! কিছুতেই নির্বাপিত হয় নাই। বিলাত 
হইতে বারিষ্টার ছইয়া আপিলেও, তিনি স্বদেশে আপনার 
অভাবমোচনে সমর্থ হয়েন নাই। চিত্তসং্যমের অভাবে 
তিনি কি শ্বদেশে, কি বিদেশে, সর্বত্রই ঘোরতর অশাস্তি, 
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তীব্রতর নৈরাশ্ঠের জালায় নিরন্তর অস্থির ছিলেন। তাহার 
তাপদদ্ধ হ্ুদয়ে কখনও শাস্তিসলিল প্র্গিষ্ঠ হয় নাই। তিনি 
কয়েকখানি অভিনব কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
কিন্তু অশাস্তিপ্রযুক্ত কোনও খানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের একমাত্র পুত্র হইয়াও, 
তিনি অর্থাভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার জীবন যেন অনন্ত কষ্টের অদ্ধিতীয় গ্রত্রবণম্বরূপ 
ছিল। তিনি বিদেশে থাকিয়া, চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলীতে 
যে মর্শজালা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেও নে জালার বিরাম হয় নাই। কপর্দিকশৃন্ত ভিক্ষার্থীও 
শান্তিস্ুথের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মধুস্দনের ছুরদৃষ্টে 
সংসারের সুখ বা শান্তি, কিছুই ঘটে নাই। বঙ্গের 
গ্রতিভাসম্পন্ন হতভাগা কবির অনস্তকষ্টময় জীবন এইরূপ 
অশান্তিতেই শেষ হয়। 

চিত্তসংযমের অভাবে, উদ্দাম ভোগলালসার প্রাছুর্ভাবে, 
নান! বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরও কিরূপ ছুরবস্থা ঘটে, মধু- 
স্্দনের জীবন তাহ! দেখাইয়া দ্রিতেছে। মধুশ্দন সত্বগুণে 
আকৃষ্ট হইলে সংসারে উচ্ছঙ্খলভাবের পরিচয় দ্রিতেন না । 
সন্বগুণের অভাবপ্রযুক্ত তিনি ধর্থান্তর পরিগ্রহ পূর্বক, 
স্বকীয় নামে শ্রীর পরিবর্তে “মাইকেল” এই বিজাতীয় 
শব্ের ব্যবহার করিয়া, বিজাতীয় ভাবের পরিচয় দেন; স্বত্- 
গুণের অভাবে তিনি অপেয় পান ও অথাগ্ভভোজনে সস্তোষ 
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প্রকাশ করেন? স্বত্বগুণের অভাবেই তিনি প্রিয়তম পরিজনের 
মমতা পরিত্যাগ পূর্বক আপাতরম্য ভোগলালসায় আকৃষ্ট 
হইয়া, আপনিই আপনার ছুঃদহ কষ্টের কারণ হয়েন। 
তীব্র স্থুরা যেন তাহার জীবনসহচরী হইফ়াছিল। তিনি 
উহার দর্শনে শ্রীত হুইতেন; উহার ভ্রাণে উল্লাস প্রকাশ 
করিতেন; উহার স্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেন। তাহার 
এই তমোগুণময়ী গ্রকতিই বোধ হয়, তাহাকে রাক্ষদকুলের 
সহিত প্রীতিহ্ত্রে সম্বন্ধ করিয়াছিল। তাহার চরিতাখ্যায়ক 
লিখিয়াছেন--“তাহার কাব্যপমূহ যেমন বান্মীকি, হোঁমার, 
বার্জিল, মিপ্টন, কালিদান, দাস্তে, ট্যাসো, ভবভৃতি প্রস্ৃতি 
নানা দেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, 
তীহাঁর নিজের প্রককৃতিও তেমনই বছু জনের প্রক্কৃতির সন্মিলনে 
ংগঠিত হইয়াছিল। পাগডত্যে এবং গাল্তীর্যে তিনি মিপ্টন; 
উচ্ছঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা এবং অসংযতেন্দ্িয়তায় তিনি 
বায়রণ) ওদারধ্য এবং মহাঁপ্রাণতায় তিনি বর্ন্দ,) অমিত- 
ব্যয়িতা এবং পর দিনের চিন্তায় ওঁদাসীন্য সন্বন্ধে তিনি 
গোল্ডম্মিথৎ। *গ * * মধুক্দনের অবলম্থিত কোন চরিত্রে 
যদি তাহার প্রকৃতি প্রতিবিদ্বিত হইয়া থাকে, তবে তাহ 
তাহার মেঘনাদবধের রাবণেই হইয়াছে। * * মেঘনাদ- 
বধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট, স্নেহবাঁন পিতা, নিষ্ঠাবান 
ভক্ত এবং শ্বদেশবৎসল বীর । কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী, সাগর. 
পরিখাবেষ্টিত। লক্ক। তাহার পুরী) বাসববিজয়ী মেঘনাদ তাহার 
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পুত্র ; সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরপিণী প্রমীলা! তাহার পুত্রবধূ। &* 
* কিন্ত সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতৈও দরিদ্র, অনাথ 
হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়া, আর কাহারও বুঝি তাহার ন্তায় অধঃপতন হয় নাই। 
যে বিকশিত কুন্ুম তাহার হৃদয় উদ্যান সুশোভিত করিত, 
ষে উজ্জল তারাবলী তাহার জীবনাকাশ জ্যোতিণ্য় করিত, 
বিধিবশে নয়, তাহার নিজ দোষে, সে কুসুম অকালে বৃস্তচ্যুত, 
এবং সে তারকামাল! অন্তমিত হইয়াছিল । * রাঁবণের 
এই শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে পাঠক মধুস্দনেরও পরিণাম 
চিন্তা করুন। সকল, পাইয়াও মধুহ্দনের স্তায় হতভাগ্য 
কবি বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সাংসারিক ম্ুখ- 
নম্পদের জন্য, মনুষ্য বিধাতার নিকট যেসকল বস্ত্র কামন। 
করে, যাজ্জঞা ব্যতিরেকেই তিনি তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। * তিনি ত্রশ্বধ্যশালী পিতার এক মাত্র 
সম্তান; ভারতের সর্ধপ্রধান বিচারালয়ের তিনি বারিষ্টার ; 
পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট ভাষানমুহে তিনি ন্ুপণ্ডিত) দেশের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহার স্হ্ছদ, গুণপক্ষপাতী এবং প্রতি 
ভার উৎপাহদাতা ; সমকালবর্তী লেখকগণের মধ্যে গ্রতিভায় 
তিনি ঘগ্রগণ্য ; তাঁহার শ্বদেশীন্ন ভাষা এবং স্বদ্েশবাপিগণ 
তাহার” গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু হায়! এই উজ্জল 
মধ্যাহের পর অতি ঘোরান্ধকারময় রজনী মধুহ্দনের জীবনা- 
কাশ আবুত করিয়াছিল। *% গ পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরও 
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মস্তক রাখিবার স্থান আছে কিন্তু; বঙ্গের নব্য কবিশিরো- 
মণির তাহাও ছিল ন।। যে পরান্নভোজন এবং পরগৃছে 
অবস্থান, আমাদিগের শান্ত্রকারগণ মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন, মধুসদনের ভাগ্যে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর 
রেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে পরগৃহে বাস 
এবং পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল? তাহার 
প্রিয়তম পুত্রকন্ঠাগণ কখনও উপবাসে কখনও পর্যু্যসিত 
অন্নে দ্রিনপাত করিত) তিনি যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও 
অধিক ভাল বাসিতেন, তাহাদ্িগের মধ্যে একজন বিনা- 
পথ্যে--বিনাচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিল) মৃত্যুশয্যায় শয়ন 
করিয়া, এসমস্তই তাহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর সর্বশেষে 
তিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যাহার রচন। পাঠ করিয়া, সহম্র সহ 
নরনারী তাহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়। মনে 
করিতেন, মৃত্যুশয্যার চিকিৎনালয়ের শুশ্রাধাকারিণী ভিন্ন 
আর কেহ যে, তাহার মুখে জলগণ্্ষ দিতে নিকটে ছিলেন 
না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে 
পারে ?% * 

চিন্তসংযমের অভাবপ্রযুক্ত মধুসদন যে পাপ সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তিনি স্বকীয় 


* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বহু প্রণীত মাইকেল মধুস্দন দত্তের 
জীবনচরিত। 


মাইকেল মধুহদন দত্ত । ১৬৩ 





উচ্ছজঙ্খলভাবের জন্ত সংসারে অতি কঠোর শ্াস্তিই ভোগ 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছেঃ 
তাহার প্রাণাধিক সন্তান বিনাচিকিৎসায় দেহ ত্যাগ করি- 
মাছে; তাহার প্রিয়তম! প্রণয়িনী তীব্র যাতনানলে দগ্ধীভূত 
হইয়া, এই রোগশোকতাপমক়্ সংসারের নিকটে চিরবিদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন) আ'র তিনি আজীবন নৈরাশ্তে কাতর, 
অভাবে অবসন্ন, দুঃসহ কষ্টে মর্মাহত হইয়া, অযোগ্য স্থানে 
অপরিচিত, দরিদ্র লোকের মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়াছেন। ইহ! অপেক্ষা তাহার কঠোর শান্তি আর হইতে 
পারে না। কিন্তু.তিন্দি যে, মাতৃভাষার গৌরব বুদ্ধি করিয়া- 
ছেন, তজ্জন্ত তাঁহার শ্বদেশবাসিগণের নিকটে তিনি সমুচিত 
আদর প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাহার স্বদেশবাসিগণ তদীয় 
অপামান্ত প্রতিভার সমুচিত গৌরব রক্ষা করেন নাই। 
স্বদেশের সন্ত্রস্ত ধনী অমিত্রচ্ছন্দাতআবক কাব্যপ্রণয়নে তাহাকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন ; সন্ত্রস্ত ধনীর অন্গুগ্রহে তিনি ভাগী- 
রধীতটশোতী, প্রশস্ত প্রাসাদে কিছু দিন বাস করিতে 
পারিয়াছিলেন; তাহার নাটকে সন্্রান্ত ধনীর নাট্যশাল। 
গৌরবান্বিত হইয়াছিল; তাহার কাব্যপাঠে তীয় বন্ধুগণ 
অপরিসীম গ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার 
প্রতিভার সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয় নাই। বঙ্গের প্রাচীন 
কবিগণের মধ্যে অনেকে স্বদেশীয় ধনীর আশ্রয়ে বাঁস করিয়া- 
ছেন। স্বদেশীয় ধনীর সাহায্যে ও উৎসাহে অনেক কাব্য 
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প্রণীত হুইয়াছে। এইরূপ আশ্রয় না পাইলে বোধ হয়, 
দরিদ্র কবিগণের * ছুর্দশার অবধি থাঁকিত না) অনবদ্য 
কাব্যকুস্মও বোধ হয়, যথাসময়ে বিকশিত হইয়া, বঙ্গীয় 
সাহিত্যক্ষেত্র আমোদিত করিত না। কবিদিগের এই 
আশ্রয়দাতারা যেরূপ কবিত্বের গুণগ্রাহী, সেইরূপ কবির 
প্রতিভার সম্মনরক্ষক ছিলেন। এক সময়ে হিন্দু, ও 
মুসলমান, সমভাবে এইন্বপে গুণগ্রহিতার পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। হিন্দুর অনুগ্রহে যেরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি 
হইয়াছে, মুসলমানের অনুগ্রহেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণীত 
হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া! রাখিয়াছে। কিন্তু 
সময়ের পরিবর্তনে দেশেরও অধঃপতন ঘটিয়াছে। যে জাতি 
পরের অনুগ্রহের জন্ত লালায়িত, পরের সন্তোষদাধন জন্য 
যত্রণীল, পরকীয় লাহীয্যে আত্মক্ষমতার বিস্তারে সর্বদা! উদ্যত 
হয়, তাহাদের মহত্ব, তাহাদের শ্বদেশাহ্ুরাগ আপন হইতেই 
সন্কুচিত হুইয়া৷ থাকে। সর্বাংশে পরমুখপ্রেক্ষী হওয়াতে 
তাহার। আপনাদের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে ন। সুতরাং 
স্বদেশের প্রতি তাহাদের মমতা! ও আস্থার হাস হয়) 
স্বদেশীয়দিগের প্রতিত। ও পাগ্ডিত্য, তাহাদের অমনোষোগ 
ব৷ অনাদরের বিষয়মধো গণ্য হইয়। উঠে। অধুনা আমাদের 
এইরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। বিদেশীয়দিগের আধিপত্যে 
আমাঁদের প্রতি এত অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছে যে, আমরা 
স্বদেশের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পাঁরিতেছি না। আমরা কর্ণেল 
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নীলকে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হই, কিন্তু সীতারামের 
নামে নাসিক সঙ্কুচিত করি। কাউপার্টরর স্থৃতিচিহুস্থাপন 
জন্য টাদ1! দিতে আমাদের আগ্রহ হয়, কিন্তু হতভাগ্য কবি- 
কঙ্কণের জন্য এক বার দীর্ঘ নিশ্বাদ পরিত্যাগ করিতেও 
আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ম্বদ্েশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিতের 
দেহাত্যয় হইলে আমরা কোমলমতি বালক অথবা মুগ্ধস্বভাবা 
নারীর স্থায় কাতরভাবে কেবল রোদন করিয়া থাকি। কিন্তু 
তাছার জীবদ্দশায় তদীয় অসামান্ত প্রতিভার সম্মান করিতে 
প্রবৃত্ত হই না। আমাদের দৃঢ়তার এতই অবনতি ঘটিয়াছে 
যে, কেবণ রোদন ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নাই। 
আমরা রোদনের জন্য ভূমিষ্ঠ হই, চিরজীবন রোদন করিয়াই 
জন্মভূমির নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করি। দৃঢ়তার অবনতির 
সহিত আমাদের চরিত্রেরও এরূপ অবনতি হইয়াছে যে, 
আম্র! আপনাদের জন্য যৎসামান্ত যত্র করিতেও উদ্যত হই 
না। ইংলণ্ড এখন আমাদের সকল বিষয়ের নিয়ন্তা হইয়াছে । 
আমর! সকল বিষয়েই ইংলগের মুখাপেক্গী হইয়া! রহিয়াছি। 
সপ্তদশ শতাবীর শেষাংশে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
ইংলগ্ডের প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে নিরতিশয় দারিদ্র্যুঃখের 
মধ্যে জীবিকানির্বাহ করিতে হইত। এই সময়ে আমাদের 
দেশে প্রতিভার অনাদর ছিল না। সদীশয় ধনীর সাহায্যে 
বাগ্দেবীর উপাঁনকগণ পরমন্থরথে কাল যাপন করিতেন । 
রর্ভীমন সময়ে ইংলগ্ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাঁরদিগের অসীম 
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মৌভাগ্য ; কিন্তু বর্তমান কালেই আমাদের দেশের প্রতিভা- 
সম্পন্ন সুলেখকর্দিগের একান্ত ছুরবস্থা। ইংলগ্ডের লোকে 
উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে । আমর! অবনতিপথে অধঃপতিত 
হইয়াছি। লর্ড চেষ্টরফীন্ড এক সময়ে জন্সনেন্ প্রতি যেরূপ 
দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের ধনিগণ 
স্বদেশীর সাহিত্যসেবকদ্দিগের প্রতি সেইরূপ দাক্ষিণ্য দেখাই- 
যাই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। জন্মন যেরূপে এ দাক্ষিণ্যের 
সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন); আমাদের দেশের সাহিত্যের 
ইতিহাসে তাহার নিদর্শন থাকিলে স্বদেশীয় সাহিত্যবীর- 
দিগের তেজশ্থিতার পরিচয় পাওয়া], যাইত । তেজন্বী জন্স- 
নের নিকটে লর্ড চেষ্টর্ফীন্ডের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছিল ) 
আমাদের দেশের কোন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের নিকটে অশ্ম- 
দেশীয় কোন ধনকুবেরের সেরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে 
নাই। যাহা হউক, মধুহুদন এইরূপ ছর্দশাপনন দেশে, এইরূপ 
সমবেদনাহীন লোকের মধ্যে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
যাহারা নিরস্তর পরানুগ্রহপ্রার্থী হইয়া, আপনাদের হীনতার 
পরিচয় দিতেছে, তাহাদের সমক্ষে মধুনুদন যে, অস্তিম 
কালে আশ্রক্বিহীন হইয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেনঃ 
ইহ! কিছুই বিচিত্র নহে। ন্বদেশীয়দিগের বেদনাবোধ থাকিলে 
তিনি অস্তিম কালে অন্ততঃ স্ত্রীপুত্রদিগের কষ্ট দূর করিতে 
পাঁরিতেন। তাহার স্বদেশবাসী ধনী যদি তদীয় প্রতিভার 
গৌরব বুঝিতেন, তাহা হইলে তাহার সন্তানগণ পধুসিত 
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অন্নে উদর পূর্তি করিত না, এবং তিনিও নিরতিশয় 
শোচনীয়ভাবে দাতব্য চিকিত্সালয়ে দেহ ত্যাগ করিতেন ন1। 
মধুকুদন যদি কোন ব্ূপে সম্মান লাভ করিয়৷ থাকেন, 
তাহা৷ হইলে তাহার দ্বদেশের দরিদ্রের নিকটেই তিনি তাহ! 
পাইয়াছেন। ধনী যখন বিলাদতরঙ্গে ছুলিতেছিলেন, তখন 
তাহার ব্বদেশবাসী, দরিদ্র করুণাসাগর তদীয় হুঃসহ 
কষ্ট মোচনে অগ্রর হইয়াছিলেন। তাহার মহত কার্য্য 
যখন ধনীর সমক্ষে অনাদ্র ব। অমনোষোগের বিষয়মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছিল, তখন তাহার স্বদেশের এক জন দরিদ্র 
অধ্যাপকই তদীয় সমাধির উপর স্থতিচিহুস্থাপনে হত্বশীল 
হইক়্াছিলেন। মধুস্থদনের রচিত মধুচক্র কখনও মধুহীন 
হইবে ন।। গৌড়জন চির কাল তাহ! হইতে মধু পান করিবে । 
চির কাল শত শত নরনারী তাহার কাব্যপাঠে আমোদিত, 
বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অশ্র-প্রবাহে প্লাবিত হইবে, কিন্তু মধুস্দনের 
স্বদেশের যে সকল সন্ত্রান্ত ধনী তাহার অপামান্ত প্রতিভার 
সম্মানরক্ষায় ওঁদাস্ত প্রকাশ করিয়াছেন» তাহাদের কলঙ্ক 
কখনও অপসাবিত হইবে না। মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধিকারীর 
প্রদীপ্ত প্রতিভার অনাদর মাতৃভাষার ইতিহাসে তাহাদের 
স্থুকীন্তির পরিবর্তে অপকীর্তিরই ঘোষণ! করিবে। 
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ধাহার! দারিদ্রের কঠোর পীড়নে দুঃসহ ছুঃখ ভোগ করিয়াও 
শান্ত্রান্থণীলনে যত্বশীল হয়েন, নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়াও 
স্বাবলম্থনে লোকসমাজে প্রধান স্থান অধিকার করেন, উদরায়নের 
জন্য অপরের দ্বারে তিক্ষাপ্রার্থী হুইয়াঁও, শেষে আপনারাই 
প্রভৃত সম্মানের সহিত সম্পত্তি লাভ করিয়া, অপরের 
আশ্রয়দাত। ও ভিক্ষাদাতা হইয়া উঠেন, তাহাদের অধ্যবসায় 
ও ম্বাবলম্বনের বারংবার প্রশংসা করিতে হয়। এইরূপ 
দরিদ্রভাবের মধ্যে' অনেক মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হই- 
যাছে। এইরূপ দারিদ্রাহুঃখের মধ্যে সর্বক্ষণ অবিচলিত 
থাকিয়া, অনেক মনম্বী পুরুষ আপনাদের অসামান্ত প্রভাবের 
পরিচয় দিয়াছেন। সমাজে আর এক শ্রেণীর কৃতী পুরুষ 
প্রাহৃভূত হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটারে ইহাদের জন্ম 
হয় নাই ; ঘোরতর দারিদ্রাহ্ঃখে ইহাদের কোনরূপ দুর্দশা 
ঘটে নাই ; দারিদ্রাসম্তাপে মর্মাহত হইয়া, ইহারা সাহাযা- 
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প্রাপ্তির আশায় মগিনবেশে ও সঙ্গলনয়নে অগরের ছ্ারস্থ 
হয়েন নাই। সঙ্গতিপন্নের বহে ইহা রাগ গ্রহণ করিয়াছেন 
নক্গতিসহকৃত জুখশান্তির মধ্যে ইহারা প্রতিপালিত হইয়াছেন ) 
সঙ্গতির লমবায়ে ইহারা ৰিনাকষ্টে বিনাবাধায় সংসারে 
প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু লঙ্গতির মধ্যেও ইহাদের বুদ্ধি- 
বিপর্য্যয় ঘটে নাই। ইহারা বিষয়ভোগের মধ্যেও সংঘত- 
ভাবে জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন করিয়াছেন, এবং আপনা- 
দের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া, লোকসমাজকে চমতকৃত 
করিষ। তুলিয়াছেন। পরমাত্মনি্ঠ সাধক যেমন নান। প্রলো- 
ভনে পরিবৃত হইন্াও, কোন দিকে দৃকৃ্পাত না করিয়া, 
তদগতচিত্তে বরণীয় দেবতার ধ্যান করেন, ইহারাঁও সেইরূপ 
বিবিধ ভোগ্যবস্তর মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও, একাগ্রচিত্তে 
অমৃতময়ী বাগৃদেবীর উপাসন। করিয়াছেন । 

আমাদের দেশে এইবূপ একটি প্রতিভাশালী, মনন্বী 
পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। একটি মনস্বী পুরুষ সংযত- 
চিত্তে জ্ঞানানুশীলনপুর্ববক মাতৃভাষার পরিচর্ধ্যারূপ মহত্তর 
কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মাতৃভাষার সেবারূপ যে চিরপবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়া 
ছিলেন, নেই ব্রতের মহিমায় তাহার মহীয়সী কীর্তি অক্ষয় 
হইয়৷ রহিয়াছে, এবং সেই কীত্তি বিভিন্ন জনপদে প্রসারিত 
হইয়া, তদ্দেশীয় পঞ্ডিতগণের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বিস্তার 
করিয়াছে। 


৯৫ 


১৭০ প্রতিভার পরিচয় । 


বন্িমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যা- 
ঘ্নের জীবনী লিখিয়াছেন। এ জীবনীতে তিনি আপনাদের 
পূর্বপুরুষের এই পরিচয় দিয়াছেন--প্অবসঘী গঙ্গানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়৷ কুলীনদিগের পূর্বপুরুষ । 
তাহার বাস ছিল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। 
তাহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পুর্বতীরস্থ কাটাল- 
পাড়। গ্রামে রঘুদেব ঘোষালের কন্ত| বিবাহ করিয়াছিলেন। 
তাহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যা্স মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত 
হইয়া, কাটালপাড়ায় বাদ করিতে লাগিলেন। সেই অবধি 
রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কীটালপাড়াক়্ বাম 
করিতেছেন । এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানাস্তরবাদী।” 

প্রতিভাশালী পুরুষ, পূর্বপুরুষের পরিচয় প্রসঙ্গে আপনাকে 
ক্ষুদ্র লেখক বণিয়৷ বিনয়নম্রতার পরাকা্ঠা দেখাইয়াছেন। 
বাহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে “রঘুবংশ' প্রভৃতি প্রন্থত 
হইয়াছে, ভিনিও সাধারণের সমক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি 
বলিয়! নির্দেশে করিয়া *গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির আলোক- 
সাধারণ কবিত্বশক্তিতে ও অসামান্ত প্রতিভায় সমগ্র সম্বদয়- 
সমাঁজ মোহিত রহিয়াছেন। আর ধীহার রসময়ী লেখনীর 
গুণে বাঙ্গাল! .সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি ক্ষুদ্রলেখক 
বলিষাই আত্মপরিচয় দিয়! গিয়াছেন। ধাহারা কোন বিষয়ে 
অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেন, এইরূপ সারল্যময় বিনয়ে তাহাদের মহত্বের অধিকত্বর 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ১৭১ 





বিকাশ হয়) তাহার! লোকলমাজের অধিকতর বরণীয় হইয়া, 
সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়! থাকেন ।* 

শৈশবে বঙ্গিমচন্দ্র সুস্থ ও সবল ছিলেন না। রোগে 
তাহার দেহ নিরতিশয় নিন্তেজ ছিল। কিন্ত এই নিন্ভেজ 
দেহই তেজস্থিনী প্রতিভার আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বাল্য- 
কালেই সেই প্রতিভার প্রভাব পরিষ্কট হয়। বস্কিমচন্ত 
এক দিনে সমগ্র বাঙ্গালা বর্ণমাল। শিক্ষা করিয়া, গুক্ষমহাশয়ের 
নিরতিশয় প্রিম্বপাত্র হয়েন। তাহার পিতা রাজকীয় কর্ধে 
নিয়োজিত হইয়া» মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি 
তত্রত্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। 
পাঠশালায় তাহার যেমন বুদ্ধি দেখ গিয়াছিল, পাঠানুরাগ 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রভাজাল ধীরে 
ধীরে বিকীর্ণ হইতেছিল, মেদিনীপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়নসময়েও সেই সুতীক্ষ বুদ্ধি, সেই বলবততী বিদ্যান্শীলন- 
প্রবৃত্তি, সেই তেজস্থিনী প্রতিভার নিদর্শন লক্ষিত হয়। 
অষ্টমবর্ষীয় বঙ্িমচন্ত্র যখন ইংরেজী "শিথিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 
আপনার সুতীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় দেন, তখন শিক্ষকবর্গ বালকের 
বুদ্ধিচাতুধ্যে ও শিক্ষান্থরাগে বিশ্মিত হইয়াছিলেন। বিদ্যা- 
লয়ে বালকের ষে শক্তির বিকাশ হয়, তাহাতে শেষে আমা” 
দের জাতীয় সাহিত্যভাগ্ার রত্বরাশিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 
সেই রত্বরাশি চারি দিকে প্রভা বিস্তার করিয়া অপরাপর 
ভামমাজের সমক্ষে আমাদের গৌরব বুদ্ধি করিতেছে। 


১৭২ প্রতিভার পরিচয়। 


বন্কিমচন্দ্রের খন জন্ম হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনী- 
পুরের বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন 
অশান্তির অভিঘাতে ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল । 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই অশাস্তিতে নিরতিশয় বিব্রত হইস্কা 
পড়িয়াছিলেন। যে সময়ে বস্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, সে 
সময়ে আফগানিস্তানের পার্ধতা প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। আফগানেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া, 
স্বদেশের ছুর্গম গিরিসঙ্কট নরশোণিতে রঞ্জিত করিয়াছিল। 
গবর্ণর জেনেরল লর্ড অকৃলাণ্ড আত্মপক্ষের বহু সৈন্যনাশে ও 
বহু অর্থব্যয়ে হুশ্চস্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আবার বস্কিমচন্তর 
যে সময়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন, সেই সময়ে 
সমগ্র পঞ্চনদ ভীষণ মহাযুদ্ধের বিকাশক্ষেত্র হইয়াছিল। 
পরাক্রান্ত শিখেরা কাহারও কথা ন! গুনিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। লর্ড হাডিপ্রের 
ম্যায় রণপণ্ডিত গবর্ণর জেনেরলও ইহাদের অসামান্ত সাহস, 
পরাক্রম ও ুদ্ধকৌশলে স্তস্ভিত হইয়াছিলেন। এক একটি 
মহাযুদ্ধে যেন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুল ভিত্তি বিক- 
ম্পিত হুইয়। উঠিতেছিল। কিন্তু এইরূপ অশান্তির মধ্যেও 
প্রতিভাশালী বালকের পাঠের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। 
চীনের চির প্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক ন্বদেশের অশাস্তিসময়ে 
রীতিমত শস্ত্রানুশীলন করিতে পারেন নাই ; এক এক সময়ে 
তাহার অধ্যয়নে অতিশয় বিদ্ধ উপস্থিত হয়। তিনি ভারত- 


বঙ্কিমচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় । ১৭৩ 





বর্ষে আসিয়া নানা শান্ত্রপাঠে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন) 
শেষে গরীয়দী জন্মভূমিতে যাইয়া, আপনার অভিজ্ঞতাক্ 
স্বদেশের সম্াটকেও চমত্কুত করিয়া তুলেন। রাজ্যে অশান্তি 
ঘটিলেও অধ্যয়নবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ অসুবিধা! উপস্থিত 
হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এব্প সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে যে, উহার একাংশে আঘাত লাগিলেও অপরাংশ 
শৃঙ্খলাশুন্য হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ রাজ্যে আবিভূ্ত 
হওয়াতেই তাহার বিদ্যান্ুণীলনের লহিত প্রতিভাপ্রকাশের 
স্থুযোগ ঘটিয়াছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপর হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি 
এই কলেজে *সিনিয়ার স্কলাগিপ্‌* পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া 
প্রেসিডেম্লি ক্কলেঞ্জে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার 
পর বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিঠিত হইলে বি. এ. পরীক্ষার নিয়ম 
হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার এক জন সমপাঠীর সহিত সর্বপ্রথম 
এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বাঙ্গালার প্রথম লেফ্টেনেন্ট 
গবর্ণর হালিডে সাহেব তরুণবয়স্ক বস্ছিমচন্দ্রের গুণের পরি- 
চয় পাইয়!, তাহাকে একটি প্রধান রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত 
করেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; অতি তরুণ 
বয়সে কর্দক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু শান্ত্রানুশীলনে বিস- 
জন দিলেন না। তিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, 
তখন পুস্তকাঁলয়ে বনিয়। বিবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন; তিনি 


১৭৪ গ্রতিভার পরিচয় । 


যথন সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া, 
নানা বিষয় শিখিতে লাগিলেন। তাহার এইরূপ পাঠান্ুরাগ 
কখনও অন্তহিত হয় নাই। বাল্যাবধি ইংরেজী বিদ্যালয়ে, 
ইংরেজী প্রণালীতে, ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিয়াও, তিনি 
স্কতের প্রতি ওদান্ত প্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন 
কলেজের ছাভ্র ছিলেন, তখন কোন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের 
নিকটে সংস্কৃত শিথিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং মনোযোগের 
সাঁহত কয়েক খানি কাব্য ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন । 
ইহার পর যখন রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত হয়েন এবং এ 
কর্মদম্পাদনে গুরুতর পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখন আইন 
পড়িয়া» বি. এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। 
জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পান বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি। তিনি মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্তই আবিভূর্তি হইয়া- 
ছিলেন; বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার পরিচর্য্য করিয়াই 
লোকাস্তরিত হইয়াছেন। তাহার প্রতিভা সর্বব্যাপিনী ছিল। 
একাধারে তিনি কবি,“ উপন্তাসকার, দার্শনিক, এ্তিহাসিক, 
সমাজতত্ববিৎ ও ধর্মতত্ববিৎ ছিলেন। তাহার অসামান্ত 
ক্ষমতায় বাঙ্গাল! ভাষার অসামান্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । স্বদেশীয় 
ভাষায় জ্ঞানবিস্তার ন! হইলে, কোন জাতি উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না এবং কোন জাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া 
সর্বত্র সম্মানিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ভাষায় জ্ঞান 
বিস্তার করিয়া, সজাতিকে অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়া. 
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ছেন। তিনি শ্বদেশের উপকারের জন্য বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার জ্ঞানান্ুশীলনে শ্্দেশের উপকার সাধিত 
হইয়াছে । তীহার শ্বদেশবাসিগণ তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানে যেরূপ 
জ্ঞানস্ম্পন্ন হইতেছে, বছুদশিতায় যেরূপ বছুবিষয়ে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতেছে, বিচারক্ষমতায় সেইরূপ বিবেকের পথে 
পরিচালিত হইতেছে । যিনি স্বদেশীয়দিগকে এইরূপে জ্ঞান- 
সম্পন্ন করিয়া পরস্পর জমবেদনাপর, পরস্পর একতাবন্ধ, 
পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত মহাজাতির মহামান্বিত পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তীহার ম্ব্দেশভক্তি এবং 
সজাতিগ্রীতি অতুলা, বঙ্কিমচন্ত্র এইরূপ শ্বদেশতক্তি ও 
সজাতিগ্রীতির পরিচয় দিয়া, অসামান্ত কীর্তির অধিকারী হুইয়া- 
ছেন। এই জন্য তাহার এত গৌরব, এই জন্ত তাহার এত 
সম্মান। তিনি অনেকবার এই ক্ষুত্র প্রবন্ধলেখককে বলিয়া- 
ছিলেন যে, গ্রস্থলেখা দেশের লোকে বুঝাইবার জন্য, যে 
লেখা দেশের লোকে বুঝিতে না পারে, এবং যে লেখায় 
দেশের লোকের উপকার না হয়, সে লেখায় কোন ফলোদয় 
হয় না। তাহার প্রশস্ত হৃদয়ে এইরূপ লোকহিতৈষিতা 
জাগনক ছিল। তিনি দেশের লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই 
গ্ন্থপ্রণয়ন করিতেন । 

বন্ধিমচন্ত্র ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; ইংরেজী 
রচনায় যখোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়ছিলেন) ইংরেজী 
ভাষায় তাহার রচনাকৌশল দর্শনে স্ুপপ্ডিত ইংরেজগণও 
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বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি জাতীয় ভাষার 
অনাদ্র করিয়া, কের্বল ইংরেজী লেখাতেই ব্যাপৃত থাকেন 
নাই। তিনি একবার ইংরেজীতে একখানি উপন্তাস লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে তাহার গ্রীতিলাভ হয় 
নাই। কেবল 73910010278 ড/19এর (রাজমোহনের স্ত্রীর) 
লেখক বোধ হয়, স্বদেশের সর্বত্র সুপরিচিত হইতে গারিতেন 
না। কিস্ত ছুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতির লেখক পর্ধত্র সম্মানিত 
হইয়াছেন । তিনি মাতৃভাষার সেবায় ষে প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছেন, মহাবিপ্লবেও তাহা বিনষ্ট হইবার নহে । 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল্লেন, তখন কবিপ্রবর 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নংবাদ প্রভাকরে কবিত। লিখিতেন। এই 
সময়ে দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ অধিকারী সংবাদ প্রভা- 
করে আপনাদের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন । প্রভাকরসম্পাদক ইহাদের তিন জনের 
কবিতাই আদরসহকাঢুর প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন। 
ইহাদের তিন জনের মধ্যে দ্বারকানাথ অধিকাঁরীই সবিশেষ 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । দ্বারকানাঁথ ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতার সুন্দর অনুকরণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, 
বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্ত্রের শিষ্যশ্রেণী সন্পিবেশিত হইলেও, সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে তাহার অনুকরণ করেন নাই। ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত অতি 
সামান্ত বিষয় সম্বন্ধে উত্কৃষ্ট কবিতা লিখিতেন। তাহার 
রচনা যেরূপ সরল, সেইরূপ মধুর ছিল। ন্বভাববর্ণনায় ও 
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হাস্যরসের অবতারণায় তাহার শক্তি কোথায়ও প্রতিহত 
হইত না। তিনি কাব্যজগতে কোনক্ষপ কল্পনাকৌশল, 
গভীর ভাব ও স্থষ্টিচাতুরী দেখাইতে সমর্থ না হইলেও সরল, 
ও স্বাভাবিক বর্ণনার গুণে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সে 
সময়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে 
সময়ে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্িতায় তাহার রুচি নিরতিশয় 
বিকৃত হইত। তিনি এক সময়ে রচনামাধুরী প্রদর্শন করি 
তেন, অন্ত সময়ে পঙ্কিলভাবে আপনার রচন। অপাঠ্য করিয় 
তুলিতেন। এক সময়ে তাহার কবিতা হইতে অনাবিল রস- 
ধার বহির্গত হইত) অন্য সময়ে তাহার কবিতা আবিলতায় 
এরূপ কলুষিত হইয়া উঠিত যে, সহৃদয়গণ উহ দেখিলে ত্বণায় 
মুখ বিকৃত করিতেন। ফলতঃ ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদন্দবীকে পরাজিত 
করিবার জন্য যখন রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিষময় শাণিত- 
বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সেই বিষের তীব্র জালায় তাহার 
প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন অস্থির হইতেন, অপরেও সেইরূপ অধৈর্ধ্য 
হইয়া উঠিত। প্রবন্ধাস্তরে এ বিষয়ের উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বরচন্জ্র ও গৌরী- 
শঙ্করে যে কবিতাধুদ্ধ হইত, সে যুদ্ধের বর্ণনা ভদ্রসমাজে পাঠ 
করিতে পার! যাইত না। বঙ্কিমচন্দ্র এই কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে নিম্মুক্ত ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্ত্রের গুণপক্ষপাতী 
ছিলেন; এক সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যশ্রেণীতে সন্িবেশিত 
হইয়াছিলেন; গুরুর প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনে তিনি 
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সর্বদ! উদ্যত থাকিতেন কিন্তু গুক্ষর দৌষভাগের অন্থুকরণে 
তিনি কখনও যত্ব প্রকাশ করেন নাই। অন্থকরণের হীনতায় 
অপর লেখকদিগের লেখনী যখন কলুষিত হইতেছিল, তখন 
বঙ্কিমচন্দ্রের রচন! শিগ্ধজ্যোতিঃ শশধরের ন্যায় নির্মল প্রশান্ত 
ভাবের পরিচয় দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্ত্রেরে কবিতা 

গ্রহ ও জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তিনি এ জীবনীতে 
এইরূপ গুরুর রুচিবিকাঁরের উল্লেখ করিয়াছেন, “ঈশ্বরচন্দ্র 
এবং তর্কবাগীশ রসরাজ অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। 
& * এই কবিতাধুদ্ধ ষেকি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা 
এখনকার পাঠকের ধুঝিয়া উঠিবার সম্তাবন! নাই। দৈবাধীন 
আমি এক সংখ্য। মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম; 
চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়। গেল না। মনুষ্যভাষা যে, 
এত কদর্য হইতে পারে, ইহা অনেকে জানে না।” কদর্ধ্য 
ভাষার প্রতি তাহার এইক্প দ্বণ! ছিল। কুরুচির আবির্ভাবে 
যে তাষ। কলুধিত হইয়াছে, কুনীতির প্রভাবে যে ভাষা কলুষিত 
হইয়া উঠিয়াছে, কুর্শিক্ষার প্রাধান্তে যে ভাষা সমাজের বিশুদ্ধ 
ভাবকে পদদলিত করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই সে ভাষার 
প্রতি থড়গহস্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ভাষা জীবের 
মনোগত ভাবপ্রকাশে অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ । মানব ঈশ্বরের 
স্ষ্টিগত চরমোতকর্ষের অদ্বিতীয্ন নিদর্শন । স্যষ্টির এই চরমোত- 
কর্ধে সর্বপ্রকার পবিত্র ভাবেরই চরমোতকর্ষ সাধিত হইয়াছে। 
ন্থতরাং মানবের ভাষা পবিত্রতায় সংযত, পবিত্রভাবে উন্নত 
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এবং পবিভ্রতার প্রশাস্ত জ্যোতিতে চিরগ্রদীপ্ত হওয়! আব- 
হ্টক। যিনি এই পবিত্র ভাষা পঙ্কিলভগ্বে অপবিত্র করেন, 
তিনি স্থষ্টিকর্তার সমক্ষে অপরাধী হয়েন এবং মানবের অযোগ্য 
কার্ধ্য করাতে নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে পরিগণিত হইয়া! থাকেন। 
বন্কিমচন্ত্র ভাষার এই মহান্‌ ভাবের মহত্ব হানি করেন নাই। 
ভাষার পবিভ্রতা রক্ষা কর! বঙ্কিমচন্দ্র যেমন কর্তব্য ছিল, 
ভাষাকে সাধারণের বোঁধগমা করাও তাহার সেইরূপ একটি 
গুরুতর কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছিল। তাহার এই 
গুরুতর কর্তব্য অসম্পন্ন থাকে নাই । তিনি অপামান্ত প্রতিভা- 
বলে আপনার এই সাধনায় সর্বাংশে দিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
পূর্ববগ্রবন্ধমালায় উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গাল! গদ্য প্রথষ 
অবস্থায় অস্পষ্ট ও অনংস্বত ছিল। মুদ্রিত গন্যগ্রন্থের মধ্যে 
গ্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই প্রাচীন 
গ্রন্থের ভাষা এইরূপ ছিল-_“ইহা1 ছাড়াইলে পুরির আরম্ত। 
পুবে দিংহত্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে 
সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পণ্ড বিহিবার স্থল। উত্তর 
দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া 
ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহাদের সাতে 
সাতে আর আর অনেক অনেক পশুগণ।* ইহার পর যে 
সকল গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ততৎসমুদয়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত 
মার্জিত হইলেও তাদশ কোমল ও মধুর হয় নাই। মৃত্যুগয়ের 
রাজাবলিতে এবং রাজা রামমোহনের গ্রন্থসমূহে ভাষা 
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অনেকাংশে সংশোধিত হয়। পাদরী কৃষ্ণমোহন এবং ডাক্তার 
রাজেন্্রলালও বাঙ্গাল গদ্যের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন। বিস্ত 
প্রক্কত প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারই এ বিষয়ে কৃত- 
কাধ্য হুইয়াছেন। যখন বিদ্যাসাগরের বেতাঁল পঞ্চবিংশতি 
এবং অক্ষয়কুঘারের সম্পাদিত তত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, 
তখন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব মাঁধুধ্যের সছিত অসামান্ 
ওজস্থিতার সমাবেশ দেখিয়া, সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠক আমোদিত 
ও আশ্বস্ত হয়েন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, উভয়ের রচনাতে 
বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব প্রয়োজিত হইত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ 
দমাদঘটিত শবামালারও সন্লিবেশ দেখা যাইত। শেষে 
বিদ্যাসাগরের রচন। সরল ও কোমল হইয়া আইসে। তাহার 
শকুস্তলা তর্দীয় সরল রচনার প্রধান দৃষ্ান্তস্থল। কিন্তু তাহার 
বেতাল পঞ্চবিংশতিতে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্ের প্রয়োগ 
দেখা যায় । যাহ! হউক, সংস্কৃত শবের প্রয়োগ করিলেও, 
বিদ্যাসাগর ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করিয়া তুলেন নাই। তাহার 
রচনাগুণে বাঙ্গাল! ভাঁধা শব্ধসম্পতিতে যেরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে, 
সেইকূপ যথোচিত লালিত্য ও মাধুধ্যের পরিচয় দিয়াছে। 
বাঙ্গাল রচনায় সংস্কৃত শব্দাড়গ্থর দেখিয়া, কতিপয় কৃতী 
পুরুষ সাহিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। সাধারণের স্থবোধ্য 
ও নিত্যব্যবহার্ঘ্য কথাক্স গ্রন্থাদি রচনা করাই ইহাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । ইহাদের উদ্দেশ্ত বিফল হয় নাই। 
ইহারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে পথে পরিচালিত করেন, সে পথ 
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পরিশেষে ভাষার নারল্য ও মাধুর্যবৃদ্ধির পক্ষে বিস্তর সাহায্য 
ফরে। পু 
রাধানাথ শিকদার এবং প্যারী্টাদ মিত্র যখন বাঙ্গালা- 
রচনায় চিরপ্রচলিত কথার ব্যবহারে উদ্যত হয়েন, তখন 
সাহিত্যক্ষেত্রে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও তত্ববোধিনী পত্রিকার 
স্কত শবময় রচনার প্রাধান্ত ছিল। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজ- 
নারায়ণ বন্থু মহাশয় বাঙ্গাল! ভাষা! ও সাহিত্যবিষয়ক বত্তৃতায় 
এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন-_বিদ্যাঁসাগরের ইদানীস্তন ভাষ। 
যেমন সহজ, কোমল ও মস্যণ হইয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। 
তিনি সংস্কতশব্ববহুল* সাধুভাষ! ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত 
রাধানাথ শিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীষ্টদ মিত্র বিরক্ত হইয়া, 
১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একথানি মাসিক পত্র প্রকাশ 
করেন। উহার নাম “মানিক পত্রিক1।, এ পত্রিকার প্রতি 
সংখ্যায় একটী বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই 
কথীগুলি লেখ! থাকিত, “এই পত্রিকা প্পঙ্ডিত লোকদ্িগের 
জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাহার পড়তে চান পড় বেন, 
কিন্তু তাদের জন্য এ পত্রিকা নহে। শ্রী পত্রিকায় টেকা? 
ঠাকুর প্রণীত “আলালের ঘরের দুলাল” প্রথম প্রকাশিত হয়। 
&ঁ কল্পিত টেকঠাদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত 
প্যারীচাদ মিত্র । সেই অবধি ছুই প্রকার ভাষার স্টি হইয়াছে, 
বিদ্যাসাগরী ভাষ। ও আলালী ভাষ1।* নিত্যব্যবহার্য্য, প্রচলিত 


কথার বাঙ্গাল রচন। স্থলবিশেষে কিরূপ মনোহারিণী হয়; সাঁধা- 
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রণে উহার রসাম্বাদ করিয়া, কিরূপ পুলকিত হয়; ভাষ! অতি 
্বীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না হইয়া, কিরূপ বিশালভাবে পূর্ণ হইতে 
থাকে; তাহ! প্যারীটাদ মিত্র দেখাইয়! গিয়াছেন। তীহার 
আলালের ঘরের ছুলাল+, তাঁহার “অভেদী”, তাঁহার পরাম- 
রঞজিকা” যে গ্রন্থ পাঠ কর! যায়, সেই গ্রন্থে তাহার সরল ও 
স্বাভাবিক বর্ণনার পরিচয় পাওয়। গিয়.থাকে। সাহিত্য সাধা- 
রণের বোধগম্য হইলে তন্বারা দেশের মঙ্গল সাধিত হুয়। 
প্যারীঠাদ মিত্র সাহিত্যকে দাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা ফলবতী হুইয়াছিল। বঙ্কিমচন্ত্ 
প্যারীঠাদের ভাষ! সম্বন্ধে লিখিয়াছেন---£'ষে ভাষা সকল বাজ।- 
লীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালীকর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই 
তাহ! গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন, এবং তিনিই প্রথম 
ইংরাজি ও সংস্কৃতভাগ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টীব- 
শেষের অনুসন্ধান ন1 করিয়া, স্বভাবের অনস্ত ভাগার হইতে 
আপনার রচনার উপ/দ্দান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের 
ঘরের ছুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল। 
আলালের ঘরের ছুলাল; বাঙ্গাল। ভাষায় চিরস্থায়ী ও চির- 
স্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ 
প্রণীত করিয়! থাকিতে পারেন, অথবা কেহ ভবিষ্যতে করিতে 
পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের ছুলালের” দ্বার বাঙ্গালা 
সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গাল! গ্রন্থের 
দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা, সন্দেহ। 
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"আমি এমন বলিতেছি না ষে 'আলালের ঘরের ছুলালের, 
ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাভীর্য্যের এবং বিশগুদ্ধির 
ভাব আছে এবং উহ্হাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল 
লময়ে পরিস্ফ,ট কর! যীয় কিনা. সন্দেহ। কিন্ত উহ্থাতেই 
প্রথম এ বাঙ্গাল! দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গাল 
নর্ধজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা কর! 
যায়, মে রচনা সুন্বরও হয়, এবং ষে সর্ধজন-হদয়-গ্রাহিত। 
লংস্কতানুযাগ্গিনী ভাষার পক্ষে হুর্লভ, এ ভাষার তাহা। লহজ 
গুণ। এই কথ! জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প 
লাভ নছে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্ন- 
তির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশম্ন দ্রুতবেগে চলি- 
তেছে। বাঙ্গীলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর 
অন্ুবাদ, আর এক সীমায় প্যারী্াদ চিত্রের “আলালের ঘরের 
ছলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 
"আলালের ঘরের ছুলালের” পর হতে বাঙ্গালী লেখক 
জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত 
সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলত। ও অপরের 
অন্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। 
প্যারীচাদ মিত্র আঁদর্শ বাঙ্গাল! গগ্ভের স্য্িকর্তা 'নহেন, কিন্ত 
বাঙ্গাল! গণ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীাদ মিত্র তাহার 
প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি *।” 

* প্যারীঠাদ মিত্রের গ্রস্থাবলীতে বস্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের লি খিত ভূমিকা । 
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বঙ্কিমচন্দ্র টেকটাদ ঠাকুরের রচনাপ্রণালীর যে ক্রটি 
নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি স্বকীয় প্রতিতাবলে সেই ক্রটির 
ংশোধন করিয়। দিয়াছেন। আপনার মনোগত ভাব পাঠকের 
চিন্তফলকে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া লেখকের রচনার 
একটি প্রধান গুণ। টেকটাদ ঠীকুর এই গুণের সবিশেষ 
পরিচয় দিয়াছেন। তাহার রচনার ভাবগ্রহণে যেরূপ কোন 
কষ্ট হয় না, সেইরূপ সরলশব্যোজনার গুণে উহা! পাঠ- 
কেরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না। বরং স্থলবিশেষে এ 
রচনা সংস্কতশববহুল রচনা অপেক্ষা পাঠকবর্গের অধিকতর 
হৃদয়াকর্ষক হুইয়া থাকে। কিন্তু টেরুটাদের ভাষা গম্ভীর 
বিষয়ের অযোগ্য । যেখানে বর্ণনার বৈচিত্র্য ও ভাবের গাস্তীধ্য 
প্রকাশের প্রয়োজন হয়; সেখানে টেক্টাদের ভাষা লেখ- 
কের অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয় না। এই ভাঁষ! হান্তরমমূলক বর্ণ- 
নাঁর বিলক্ষণ উপযোগী । কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের জন্ স্বতন্্ ভাষা 
আবশ্যক। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর ও অক্ষয়কুমার, রচনাগত 
গাতীর্য্যরক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিক়্াছেন। 
টেকচাঁদ ঠাকুর ভাষার এই স্তর হইতে অতি নিয় স্তরে গিয়া- 
ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের এই উভয় স্তরের 
সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়াছেন। ব্যোমযানবিহারী আকাশপথে 
উখিত হইলেও বামুমগুলের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। 
বাষুপ্রবাছের ষে স্তরে থাকিলে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া 
অব্যাহত থাকে, জীবনীশক্তির অপচয় না ঘটে, তিনি ততদূরে 


বঙ্গিমচঙ্্র চট্টোপাঁধ্যায়। ১৮৫ 


৬ 





উন্িয়াই, আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্ত্রের 
প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহ! নিম্ন স্তর অতিক্রম 
করিয়া, উচ্চ স্তরে উত্থিত হইলেও, জীবনীশক্কিতে বিসর্জন 
দেয় নাই। এই ভাষা নিম্নভাগে থাকিয়া, যেরূপ রস- 
মাধুরীর পরিচয় দেয়; উর্ধে উখিত হইয়াও, গাভভীধ্যের 
মহিত সেইরূপ কমনীয় লাবণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। 
উহ! শুষ্ধ কাঁষ্টের ন্তাঁয় নীরসভাব প্রকাশ করে না এবং 
নিরতিশয় অপরিষ্কত ও অমার্জিত গ্রাম্য ভাবেরও পরিচয় 
দেয় না। পুষ্পাভরণা লত! যেমন ন্ি্ধ সৌন্দর্যের বিকাশ 
করে, অথবা শোভাক্কর শশধর যেমন স্সিপ্ধ করজালে চারি দ্রিক 
উদ্ভাদিত করিয়৷ তুলে, উহাও সেইরূপ ক্গিগ্ধ ভাবে পা$কের 
হৃদয় প্রফুল্ল করিয়া থাকে । গাস্তীধ্যের সহিত্ত কোমলতার, 
দুরূহ শবাঁবলীর সহিত্ত সরল শবমালার, ওজন্বিতার সহিত 
গ্রাঞ্জলতার মমতা রক্ষা করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ভাষাঁকে 
স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করিয়াছেন ।* তাহার প্রবর্তিত ভাষা 
গম্ভীর হুইয়াও কোমল) সংস্কৃত শবধাবলীতে গ্রথিত হইয়া 
প্রাঞ্জল; নিত্যব্যবহীর্ধ্য ও চিরপ্রচলিত কথার আশ্রয়স্থল 
হইয়াও গ্রাম্যতাহীন । রবরকে টানিলে ইচ্ছামত বাঁড়াইতে 
পার! যায়, ছাড়িয়া দিলেই উহা! আবার পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। রবরের এই স্থিতিস্থাপকতায় লোকের অনেক প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইয়। থাকে । তাষাও স্থিতিস্থাপক হইলে লেখকের 
বিভিন্নপ্রকার বর্ণনার পক্ষে অনুকুল হুইয়! থাকে। লেখক 
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যখন ইচ্ছা করেন, তখন ভাষাকে প্রসারিত করিয়৷ বর্শনা- 
বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন এবং ইচ্ছামত ভাষাকে 
সঙ্কুচিত করিয়া, সামান্য সামান্য বিষয় বিবৃত করিতে পারেন। 
ভাষার এইক্প স্থিতিস্থাপকতা বঙ্কিমচন্ত্রের গ্রতিভাবলে সঙ্য- 
টিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে যেরূপ স্থলবিশেষে প্রারিত 
করিয়াছেন, স্থলান্তরে সেইব্প সম্কুচিত করিয়৷ তুলিয়াছেন। 
নৈঘর্িক দৃশ্ত প্রভৃতির বর্ণনায় তাহার ভাষ! বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছে, হাস্তরস প্রভৃতির বর্ণনাপ্রপঙ্গে তাহার ভা! 
সঙ্কুচিত হইয়া, সেই রসের মাধুরয্যবৃদ্ধির সহায় হইয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্ধীর প্রারন্তে ইউরাপের জ্ঞানরাজ্যে 
বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। এই সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানঘটিত 
অনেক ছুর্জেয় তত্বের আবিষ্কার করেন) এ্রতিহাসিকগণ 
অভিনব উপাদানে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন; কৰি 
গ্রতিভাগুণে কবিতাকে অভিনব পথে প্রবর্তিত করেন) 
দার্শনিক, সমাজতত্ববি্ উপন্যাসকার প্রভৃতিও নব উপকরণে 
নবীন ভাবে এবং নবীন প্রণালীর অনুমোদিত প্রাপ্ল ও 
ওজন্বী ভাষায় আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকেন। 
চারি দিকে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রসারিত হওয়াতে 
পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনপদগুলি যেন এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত 
হয়। নানাস্থানে কলকারখান। হওয়াতে শ্রমঙ্গীবীদিগের 
'খ্যাবৃদ্ধি হইতে থাকে। জনপদ্দে জনপদে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লোকের শিক্ষান্থুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। 


বস্কিমচন্্র চট্রোপাধ্যায়। ১৮৭ 





গ্রতিনগরে নানা বিস্তার অনুশীলন হওয়াতে বিবিধ সভায় 
পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া, নান| বিষয়ে গবেষণার পরিচয় দিতে 
উদ্যত হয়েন। নগরসমূহের বাহ সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হয়। 
নগরবাসিগণ বিষ্ভায় ও সভ্যতায় লোকসমাজের বরণীয় 
হইতে থাকেন। নগরসমুহ যেমন শিল্প ও বিজ্ঞানের সাহায্যে 
পূর্বতন দুরবস্থা অতিক্রম করিয়া, সৌভাগ্যসোপানে 
আরোহণ করিতে থাকে, জানপদবর্ণও সেইরূপ আপনাদের 
মধ্যে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কৃতমঙ্কল্প হইয়া! উঠে। পক্ষা- 
স্তরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ধনেরও বৃদ্ধি হয়। সাধা- 
রণের অবস্থা উন্নত হয । নানা! জনপদে পরিভ্রমণ ও জান- 
পদবর্ণের সহিত আলাপ করিয়া, লোকে বহুদর্শী হয়। 
ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয় ও জন্্ান, পরম্পর মনোগত ভাবের 
আদান প্রদান করিতে থাকে । সেকেন্দর শাহের দিখিজয়ে 
এবং রোমীয় সাত্রাঙ্জের প্রাধান্তে যেমন গ্রীস, সীরিয়া, মিশর 
প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ পরস্পরকে টিনিতে পারিয়াছিল, 
সেইরূপ ফরাসী, জর্দান, ইংরাজ প্রভৃতিও বহুকাল বিচ্ছিন্ন- 
ভাবে থাকিয়া, ইউরোপীয় সমরের সংঘাতে পরস্পরের আচার 
ব্যবহার ও মনোগত ভাব জানিতে পারে। এই বুপে এক 
জনপদের সভ্যতার সংশ্রবে অন্য জনপদের মভ্যতা প্রসা- 
রিত হয়) এক জনপদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অন্য জনপদের 
সাহিত্যবিজ্ঞান প্রভৃতির উপর প্রাধান্ স্থাপন করে ; এক জন- 
পদের রাজনীতির সংঘর্ষে অন্য জনপদের রাজনীতি ও পরিবর্ত- 


১৮৮ প্রতিভার পরিচয় । 


উনি 


নোন্ুখ হইয়। উঠে।, লোকে যেমন দার্শনিক তত্বে অধিক- 
তর অভিনিবিষ্ট হয়, সেইকপ সমাজতত্বে ও রাজনীতিতে 
দমদর্শী হইয়া উঠে। এক দিকে দার্শনিক ভাব, অপর দিকে 
সাম্যনীতিতে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হয়। তাহার! 
এত দিন সমাজের নিয় স্তরে অবস্থিতি করিতেছিল, 
দরিদ্রভাবে অবসন্ন হইতেছিল, অজ্ঞানাক্ধকারে দিক্নির্ণয়ে 
অসমর্থ ছিল, এখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হুয়। তাহারা 
সামানীতির প্রভাবে সমাজের নিয় স্তর হইতে উন্নত স্তরে 
উঠিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া! থাঁকে। এ বিষয়ে দুইটি সভ্য 
জনপদ তাহাদের প্রধান পরিচালক হয । জর্দনির চিন্তাশীল 
লোকের হৃদয় হইতে যে ভাবপ্রবাছ্থের উৎপত্তি হয়, এবং 
ফ্রান্দের বিপ্লবপ্রয়াসী সমান্জ হইতে যে রীতিনীতির আবি- 
ভাব হয়, তাহাতে প্রায় সমগ্র ইউরোপ বিচলিত হইয়া উঠে। 
মনন্তত্ব ও সমাজতত্বের এই ছুই প্রবাহ ছুই দেশ হইতে 
ইংলগ্ডে উপনীত হঞ্চ। ইহার অভিবাতে ইংলগ্ডের সাহিত্য 
ক্রমে পরিবর্তিত ও নবীরৃত হুইয়া উঠে। ইহাতে জন্সন্‌ 
প্রভৃতির শব্দকাঠিন্য দুরীভূত হয়, ডিফো প্রভৃতির উপন্তাস- 
রচনা প্রণালী সংস্কৃত হয়, এবং ড্রাইডেন্‌ প্রভৃতির কবিতারচনা' 
রীতি ভিন্ন দ্রিকে প্রবর্তিত হয়। এইরূপে ইহা ইংলগ্ডের 
সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব না ঘটাইয়া, সমগ্র বিষয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন 
না করিয়া, ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্যে যে প্রশান্ত ভাব 
সঞ্চারিত করে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। 


বঞ্ছিমচন্ত্র টউ্টোপাধ্যায়। ১৮৯ 


ইংরেজী সাহিত্য যখন পরিবর্তনপথে অগ্রমর হয়, 
তখন সাহিত্যক্ষেত্রে একজন প্রতিভার্শীলী পুরুষ আবির্ভূত 
হয়েন। স্কটলগ্ডের এডিনবরা নগরে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
শিক্ষালাভ করিয়া, বিষয়কর্ম্ে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থরচনায় 
ইহার প্রতিপত্তি ক্রমে চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে । ইনি 
উকীল ও সেরিফ হইয়াও গ্রন্থপ্রণয়নে উদাসীন থাকেন 
নাই। ইহার প্রতিভা ইহাকে নান! বিষয়ের রচনায় গ্রবর্তিত 
করে। ইনি উপন্যাসকার ও সমালোচক বলিয়৷ যেরূপ 
প্রসিদ্ধ হয়েন, সেইরূপ কবি ও প্রতিহাঁসিক বলিয়া খ্যাতি লাভ 
করেন। বিশেষতঃ ইহার উপন্যাস ইহাকে জগতের যাবতীয় 
সহৃদয়সমাজে অমর করিয়া তুলে। 

অভিনৰ ভাবে পরিচালিত হইয়া, স্তার্‌ ওয়াপ্টর স্কট 
স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি মাধন পূর্বক সমগ্র সত্য সমাজের 
বরণীয় হয়েন। উনবিংশ শতাবীর প্রারত্তে ইংলগ্ডের সাহিত্যে 
যাহা ঘটিয়াছিল, উনবিংশ শতাবীর মুধ্যুভাগে বঙ্গনাহিত্যেও 
তাহাই ঘটে । বিজ্ঞানের প্রভাবে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
দূর্তার হাস হয়; ইংলপ্তীক্ সমাজের চিস্তাআোত প্রবলবেগে 
বঙ্গীয় সমাজে উপনীত হইতে থাকে। ইংরেজী ভাষার 
আলোচনা! করিয়া, বাঙ্গালী অনেক অচিস্তনীয় বিষয়ের 
সহিত পরিচিত হুইয়া উঠে। এই সময়ে ইংলগ্ডের স্তার্‌ ওয়া- 
প্টর স্কটের হ্যায় বঙ্গে একটি মনম্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তাগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য 


১৯০ প্রতিভার পরিটয। 


অভিনব প্রণালীতে ও অভিনব ভাবে শ্রীদম্পন্ন করেন। 
জর্মনি ও ফ্রান্সের “ভাবগ্রবাহে ইংলণ্ডের সাহিত্য ঘেমন 
অভিনব পথে পরিচালিত হয়, ইংলগ্ডের নবীরুত সাহিত্যের 
ভাবে ধাঙ্গাল৷ সাহিত্যও সেইরূপ পূর্বতন পথ পরিত্যাগ 
পূর্বক ভিন্নপথগামী হইয়া উঠে। বঙ্কিম এই পথ অব- 
লম্বন পূর্বক স্বকীয় প্রতিভাগুণে বঙ্গীয় সাহিত্যের সৌনাধ্য- 
বৃদ্ধি করেন। তাহার পূর্ববর্তী, প্রতিভাশালী লেখকগণ 
ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে স্বদেশীয় সাহি- 
ত্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। রাজ! রামমোহন বায় হইতে 
মাইকেল মধুস্দন পধ্যন্ত যে সকল কৃতী পুরুষ আপনাদের 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার! পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে 
বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্টাত্য সাহিত্য তাহা” 
দের পমক্ষে যে প্রণালীর নির্দেশ করিয়াছিল, তাহার! সেই 
প্রণালী অবলম্বন পূর্বক ন্বদেশীক্ সাহিত্যভাগাঁর সমৃদ্ধ 
করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। বঙ্কিম এ বিষয়ে সবিশেষ 
কৌশলের পরিচয় দেন। তাহার প্রতিভায় বঙ্গীয় সাহিত্যে 
উপন্তাসরচনার প্রণালী সংস্কৃত হয়। তাহার পূর্বে কয়েক 
থানি উপন্যাস প্রচান্িত হইয়াছিল বটে, কিস্তু তৎসমুদ্রয়ে তাদৃশ 
প্রতিভাচাতুর্ধ্য প্রকাশিত হয় নাই। যে উপন্যাসে কর্পনা- 
চাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা পাঠ করিলে মানবের 
বিভিন্ন অবস্থার নুম্পষ্ট চিত্র মানসপটে প্রতিফলিত হয়, 
যাহাতে চরিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হয়, মানব বিভিন্ন 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ১৯১ 


অবস্থায় পতিত হইলে তাহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সেই সেই 
অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মের সহিত কিরূপ সমতা রক্ষা করে, 
তদ্বিষয় যাহাতে স্পঠীকৃত হয়, বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যে 
সেইরূপ উপন্তাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজী উপন্যাস 
এবিষয়ে তাহার আঁদর্শস্থানীয় হইলেও তিনি ম্বকীয় উপন্যা- 
সের চরিব্রাঙ্কনে জাতীয় ভাবের রক্ষায় ওদাস্য প্রকাশ করেন 
নাই। ইংরেজী উপন্যাসের প্রণালী তাহার প্রতিতায় দেশ- 
কালপাত্রা্ুসারে সংস্কৃত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি- 
সাধনের স্হায় হইয়াছে। স্তার ওয়াপ্টর স্কট ইংরেজী 
সাহিত্যে যেরূপ কৃতিঘ্বের পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যে 
বঞ্কিমও সেইরূপ কৃতী পুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। 
উভয়ের প্রতিভাই উভয় দেশের সাহিত্যে নৃতনত্বের সঞ্চার 
করিয়াছে। স্কটের স্তায় বঙ্কিম বঙ্গীয় সাহিত্যে উপন্যাস- 
রচনার অভিনব রীতি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। এতত্যতীত 
ধর্মতত্বের বিচারে, লোকরহস্যের উ্ভ্তদ, চরিতসঙ্কলনে, 
ইতিহাসের জটিল বিষয়ের মীমাংসায় তিনি যেরূপ ক্ষমতা 
দেখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গাল! সাহিত্য নবীরুত হইয়া 
উঠ্রিয়াছে। স্কট রাজকীয় কর্শে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ; 
কিন্তু ইহাতে তাহার যে আয় হইত, তদ্বার! তদীয় সমস্ত 
অভাব মোচিত হইত না!। তাহার আবাঁসবাটা ইত্যাদি 
তদীয় গ্রন্থ বিক্রয়ের অর্থ দ্বার! প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্ত্রও 
রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু তাহার বেতন 


১৯২ .. গ্রতিভাগ পরিটয়। 





সংসারিক র্যয়নির্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। তিনি তাহার 
কনিকাতাস্থ আবাঁপবাঁটী পুস্তকবিক্রয়ের অর্থে ক্রয় করিয়া- 
ছিলেন। স্যার্‌ ওয়াপ্টর স্কট ব্যবসায়ে লিগ্ড ছিলেন, শেষে 
ব্যবসায়ে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত 
্রস্থরচনায় ব্যাপৃত হয়েন। কিন্তু বঙ্কিমচন্ত্রকে কোন 
ব্যবসায় লিপ্ত বাঁ তৎপ্রযুক্ত কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হয় নাই। ইংরেজী লাহিত্যের ইতিহাসলেখক মিষ্টন ও 
স্কটের গ্রসঙ্গে নির্দেশ করেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে এমন 
ছুইটি চিরম্মরণীয় ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার 
অনুরূপ ঢৃষটান্ত পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহানে পাওয়া 
যায় না। মিপ্টন দ্রারিদ্র্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, বার্দক্যে যৌবনো- 
চিত উতৎদাহ ও শ্রমশীলত৷ হারাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি 
জগতের সমক্ষে আপনার অসামান্ ক্ষমতার পরিচয় দিতে 
কাতর হয়েন নাই।..ছয় বদর কাল ধীরতা ও সহিষ্ণুতার 
সহিত পরিশ্রম করিয়া, তিনি যে মহাকাব্যের স্থষ্টি করেন, 
তাহা তদীয় মহীয়দী কীর্তির অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ হয়। ব্যব- 
সায়ে স্যার্‌ ওয়াপ্টর স্কটের প্রান়্ ১২ বার লক্ষ টাক! ক্ষতি হয়। 
কিন্তু ইহাতেও তিনি 'অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। উত্তমর্ণদিগকে 
গ্রবঞ্চিত করিতেও তীহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি খণদায়ে 
বিব্রত হইলেও দুশ্চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হয়েন নাই। তিনি খণ 
পরিশোধের জন্য লেখনীর নাহায্য গ্রহণ করেন। ছয় বদর 


বঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১৯৩ 


কাল, ধীরভাবে পরিশ্রম করিয়া, তিনি বে সকল উপন্তাস 
প্রকাশ করেন, তন্বারা তাহার খণশোধের অনেক ন্ৃবিধ! 
হয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাঁসলেখক এই ছুইটি ঘটনাকে 
অদ্বিতীয় বলিয়া, আপনাদের সাহিত্যের গৌরববিস্তারে অগ্রসর 
হইয়াছেন। কিত্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস বোধ হয়, ইহ! 
অপেক্ষাও বিচিত্র ঘটনার নির্দেশ করিতে সম্কুচিত হইবে না। 
পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অক্ষয়কুমারের সহিষুগতা। মিল্টনের 
সহিষ্ুতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। স্তার্‌ ওয়াণ্টর স্কট গুরুতর 
দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গ্রস্থগ্রণয়নে অধ্যবসায় 
দেখাইয়াছিলেন। বন্থিমচন্ত্র কোনরূপ দায়গ্রস্ত হয়েন নাই, 
উত্তমর্ণের তাড়নার আশঙ্কাতেও বিচলিত হইয়া! পড়েন নাই। 
তিনি রাজকীয় কর্মে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শেষে বাদ্ধক্যে 
বিশ্রামলাভের আশায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে 
অবস্থায় মানুষ পরিশ্রমে বিসর্জন দিয়া, বিশ্রামন্থখ উপ- 
ভোগের জন্তে ব্যগ্র হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবস্থায় যে মানসিক 
শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দার! বঙ্গীয় সাহিত্য গৌরবা- 
স্বিত হইয়াছে। 
বলীয় সাহিত্যক্ষেত্রে, সহৃদয় পাঠকবর্ণের সমক্ষে, বঙ্কিম- 
চন্দ্র যখন গ্রস্থকাররূপে পরিচিত হয়েন, তখন ইংরেী শিক্ষার 
বহুল প্রচার হয়। কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালম্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে 
নগরে নগরে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে । অর্থো- 


পার্জন, রাঁজদ্বারে সম্মানলাভ, সমাজে প্রতিপত্তিসঞ্চয় প্রভৃতি 
১৭ নি 
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যে সকল বিষন্ন লোকে আকাঙ্ছা করে, তৎসমুদয় রাজভাষার 
সাহায্যে লাভ হয় বলিয়া, অনেকেই উহার অনুশীলনে অভি- 
নিবিষ্ট হয়েন। সঙ্গতিপন্ন ও সহায়সম্পন্ন লোকে বিশ্ববিদ্যালযের 
উপাধিলাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এইকরপ বঙ্গীয় সমাজে 
ইংরেজী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ না হইলে 
কেহই সুশিক্ষিত বলিয়া! গণ্য হইতে পারে না, এই অপসিদ্ধাস্তও 
ক্রমে বাজালীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। রাজপুরুষগণ সময়ে 
সময়ে বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গাল! শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করি- 
তেন। বাঙ্গালী যদি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিসাধনে মনো- 
নিবেশ করিত, তাহ! হইঙ্গে তাহার! নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ 
করিতেন। বাঙ্গালী ইংরেজীতে পুস্তক লিখিলে তাহাদের 
বিরক্তি বোধ হইত। মহামতি বীটন্‌ সাছেব মধুস্দনের “ক্যাপ্টিব 
লেডি” পড়িয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহাদের 
যত়্াতিশয়েও এ সময়ে বাঙ্গাল1 ভাষার অন্ুণীলনে বাঙ্গালীদিগের 
তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যে 
শ্বদেশীয় ভাঁষার অন্থণীলনের পথ যেন সন্বীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। 
দমে সময়ে বঙ্গসমাজের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ের পর্য্যা- 
লোচনা1 করিলে এইরূপ সন্বীর্ণতার একটি কারণের উপলব্ধি 
হয়। বাহার! ইংরেজীতে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তীহা- 
দের সমক্ষে ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতির বিশাল ক্ষেত্র প্রসারিত 
হইয়্াছিল। তাহারা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
ঘে বিষয়ে কৌতুহলতৃষ্থি করিতে উদ্যত হইতেন, ইংরেজী 
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ভাষা তাহাদের লমক্ষে সেই বিষয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উপ- 
স্থিত কর্সিত। কিন্তু দরিদ্র বঙ্গভাষ! নকল বিষয়ে তাহাদিগকে 
আমোদিত কত্বিতে সমর্থ ছিল না। তাঁহার! ইংরেজী শিক্ষ- 
ভিমানে অধীর হুইয়াছিলেন। এই অধৈর্য প্রযুক্ত মাতৃভাষার 
দারিত্র্য তাহাদের ভুঃখের বিষয়মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, 
উপহাসের বিষন্ন বলিয়! গণ্য হইয়াছিল। তাহারা যদি ষথার্থ 
অভিমানে পরিচালিত হুইতেন; অহঙ্কারে উন্মত্ত না হইয়া, 
ষদি তাহার! আত্মপ্রক্কৃতি সংবতভাবে রাখিতে চেষ্টা করি- 
তেন) তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়ে শ্বদেশহিতৈষিতার উন্মেষ 
হুইত। তাহার! মাডভুভাষার অনুশীলন এবং উহ্ধার অভাব- 
মোচনের নিমিত্ত পরিশ্রম, যত্র ও একা গ্রতার পরিচয় দিতেন । 
কিন্ত ইংরেজী শিক্ষা তাহাদিগকে বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
করিলেও তাহার! স্বদেশের ভাষাসম্ঘন্ধে দুবদর্শী বা উন্নতহদয় 
হয়েন নাই। হ্বদেশীয় ভাষায় কিছুই নাই, সুতরাং শ্বদেশীয় 
ভাষা অনুশীলনের অযোগা, এইরূপ, ধারণা তাহাদিগকে 
অপথে পরিচালিত করিয়াছিল। ভাহারা'মাতৃ মাতৃভাষার আলো- 
চনায় বিসর্জন দিয়া, পরকীয় ভাষার অনুশীলনে তৃপ্তি লাভ 
করিতেছিলেন । তাহারা অপরের প্রাসাদ দেখিয়া, পুল- 
কিত হইতেন, কিন্তু যে পর্ণকুটার তাহাদিগঞ্চে শীতাতপ 
হইতে রক্ষা করিতেছে, তাহার সংস্কারে তাহাদের অভিরুচি 
হইত না। যিনি এইরূপ উদাসীনদিগকে শ্বদেশীয় ভাষার 
উজ্দ্রলভাব দেখাইয়া, উহার অনুশীলন প্রবর্তিত করিতে পারেন, 
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তিনি নিঃসন্দেহ অসীমপ্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র এই 
মহ্‌ৎ কার্ধয সম্পাদন পূর্বক অনন্ত কীর্তির অধিকারী হুইয়া- 
ছেন। নর্মমানেরা ইংলণ্ডে অধিকার স্থাপন করিলে, ইংরেজ- 
গণ নর্মাণদিগের ভাষা, নর্দাণদিগের বেশভৃষা, নম্মাণদিগের 
আচারব্যবহার অবলম্বন করে। বালকবালিকার। বিদ্যালয়ে 
নর্মাণদিগের ভাষ। শিথিতে প্রবৃত্ত হয়। বিধিব্যবস্থা নর্শ[ণ- 
দিগের ভাষায় লিখিত হয়। ধর্াধিকরণে নর্দাণদিগের 
ভাষায় বিচাঁরকাধ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । তিন শত বৎসর কাল, 
এইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে ইংলগ্ডের সর্বত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্ত 
থাকে । শেষে ইংলগ্ডের অধিপতি তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের আদেশে 
ইংলগ্ডে ইংরেজী ভাষ প্রচলিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরে, 
ধর্মযাঁজকে উইক্রিফ্‌ ইংরেজীতে আপনাদের ধর্শগ্রস্থের অনুবাদ 
করেন। এই অন্গবাদে ইংলগ্ডের লোকে আপনাদের ভাষার 
গৌরব বুঝিতে পারিয়া, উহার আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হয়। 
এক জন ধর্দযাজকেরু ধর্মগ্রস্থান্বাদে ইংলণ্ডে এইবপ মহৎ 
ফলের উৎপত্তি হুইহাছিল। নন্দাণেরা ইংরেজদিগকে ভাষা" 
সম্বন্ধে যেরূপ আবদ্ধ করিয়। রাখিয়াঁছিল, ইংরেজ বাঙ্গালী- 
দিগকে সেইন্বপ আবদ্ধ করেন নাই। বিদ্যালয়ে, ধর্্মীধি- 
করণে, বিরিব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্ত থাকিলেও বাঙ্গা- 
লীর সমক্ষে স্বদেশীয় ভাষার দ্বার অবরুদ্ধ ব! শ্বদেশীয় ভাষার 
অনুশীলন প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষার 
প্রাধান্য দেখিয়া, আপনিই আত্মহারা হইয়াছিল, এবং 
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আত্মহারা হইয়া, ইহার! মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় উদাসীন রহি- 
যলাছিল। বস্কিমচন্ত্র ইহাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে 
উদ্যত হয়েন। তাহার উদ্যম, তদীয় বিখ্যাত “বঙগদর্শনে' 
পরিস্কট হয়। “ব্গদর্শনে্র প্রচারে ইংরেজীপ্রিয় বাঙ্গালীর 
মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতে থাকে। যাহারা এতদিন বাঙ্গালা 
ভাষাকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছিলেন ; বাঙ্গাল! ভাষা এত- 
দিন ধাহাদিগকে আমোদিত করিতে অস্মর্থ ছিল.) তাহার! 
বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়৷ চমকিত হয়েন, 
এবং আপনাদের অযথ| অভিমানে আপনারাই লজ্জিত "হইয়া, 
উহার অনুশীলনে আগ্রহ গ্রকাশ করিতে থাঁকেন। দর্শন, 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, উপন্তাস প্রভৃতিতে যাহ কিছু সৌন্দর্য্য 
ও নৃতনত্ব আছে, তৎসমুদরয়ই “বন্দদর্শনে সমাবেশিত হয়। 
বঙ্গদর্শন, এইরূপে নান বিষয়ে গুণগরিমীর পরিচয় দিয়া, 
ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালীদিগের প্রীতিবর্ধন করে। ধাঁহার 
কেবল ইংরেজী পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন, ইংরেজীতে রচনা" 
শক্তির পরিচয় দিতে উদ্যত হইতেন, ইংরেজী ভাষার জয়- 
ঘোষণায় ঘত্ব প্রকাশ করিতেন, তাহারা “বঙ্গদর্শন” পাঠে 
মনোযোগী হয়েন, এবং উহার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্ষ্যে বিমুগ্ধ 
হুইয়।, তাহাদের অনেকে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎস্গ 
করেন। ইহাদের মহীয়সী পরিচর্য্যার ফল এখন বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয় হইয়াছে। ইহাদের 
পাণ্ডিত্য, ইহাদের গবেষণা, ইহাদের রচনাচাতুরী, বাঙ্গাল। 


১৯৮ প্রতিভার পরিচয় । 


সাহিত্যের যেরূপ. সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইরূপ উহার 
সৌন্দর্য্য ও ওুজ্জল্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়। দিয়াছে । 
ধর্মযাজক উইক্লিফ্‌ একটি স্বাধীন জাতিকে আপনাদের ভাষার 
দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র রাজকীয় কর্ছে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও, স্বকীয় ভাষার সৌন্দর্য প্রদর্শন পূর্ব্বক 
পরাধীন জাতির পরাধীনতাজনিত মোহ ভঙ্গ করিস্না 
দিয়াছেন। ইংলণ্ডে উইক্লিফ্‌ যাহ! করিয়াছেন, বঙ্গে বঙ্কিম- 
চন্দ্রকর্তক তদপেক্ষ! মহত্তর কার্ধ্য সাধিত হইয়াছে । উই- 
ক্রিফের অনুবাদ অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবনা সাহিত্যের 
ইতিহাসে অধিকতর সম্মমন ও শ্রদ্ধা লাভের যোগ্য । 
“বঙ্গদর্শন এক দিকে যেমন ইংরেজীপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের 
উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গের সাধা- 
রণ পাঠকবর্গকেও রচনাশিক্ষার সহিত নানা বিষয়ে উপদেশ 
দিয়াছে। সে আ্রোত পূর্বে অতি মক্কীর্ণ ও অবরুদ্ধ প্রায় ছিল, 
তাহ৷ বঙ্কিমের প্রতিভাগুণে সঙ্ীর্ভাব পরিত্যাগ পূর্বক 
খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া, সাহিত্যক্ষেত্রের সমস্ত আব. 
জ্জনা দূরীভূত করিয়াছে; এবং আপনার অসামান্য গ্সিপ্ধ- 
ভাবে বঙ্গীয় ভাষায় এরূপ জীবনী শক্তি সমর্পণ করিয়াছে যে 
সেই শক্তিতে ভাষা৷ সজীব ও সতেজ থাকিয়া, পৃথিবীর অন্ান্ত 
সভ্য জনপদের উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষতালাভে অগ্রসর 
হইতেছে । যিনি সাহিত্যরাজ্যে এইরূপ দুঃসাধ্য কাধ্য সাধন 
করিয়াছেন, তাহার ক্ষমত। যেরূপ অসামান্য, তাহার প্রতিভাও 


বন্গিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যাগ্ন। ১৯৪ 


সেইনূপ অতুল্য। সাহিত্যরাজ্যে তিনি সাহিত্যসেবকদিগের 
চিরশ্রত্ধাম্পদ ও চিরবরণীয় হইয়। থাঁকিবেন। 

ধ্রতিহাসিককে নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর অধীন হইয়া, চলিতে 
হয়। যে ঘটনার যে ফল হইয়াছে, প্রতিহাদিক মেই ঘটনার 
বা সেই ফলের কোনবপ বিপর্ধযয় করিতে পারেন না। বিশ্ব- 
শক্র পাষওও যদ্দি চিরজীবনে আত্মহুষ্কৃতিক্প ফলভোগ ন! 
করে ; মানুষ সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলিয়! মনে করে, তাহার 
অদৃষ্টে যদ্দি চিরজীবন সেইরূপ স্থখভোগ ঘটে ১ তাহা হইলেও 
প্রতিহাসিক তাহার দু্কৃতির পরিবর্তে সুকৃতি এবং তাহার 
সুখভোগের পরিবর্তে, দুঃখভোগের উল্লেখ করিতে পারেন 
না। নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা করা এঁতিহাসিকের 
কার্ধ্য। এই জন্য এঁতিহাপিকের প্রদর্শিত চিত্র কল্পনাচাতুরীর 
পরিচয় না দিয়া, প্রকৃত ঘটন1 প্রদর্শন করে। কৰি 
নির্দিষ্ট বিষয়ের অধীনত। স্বীকার করেন না। কল্পনাবলে 
তিনি নানা বিষয়রচন! করিতে পারেনু) কল্পনাবলে তিনি 
পাপীকে অপদস্থ এবং ধার্মিককে পুরস্কৃত করিতে সমর্থ 
হয়েন; কল্পনাবলে তিনি পাপের জন্য কঠোর শাস্তি এবং 
ধর্মের জন্য দেববাঞ্নীয় পুরস্কারেরও বিধান করিতে পারেন। 
প্রতিভা সহায় হইলে তীহার কল্পনা এমন সুন্দর চিত্র 
অস্কিত করিতে পারে যে, লোকে তাহা দেখিলে যেরূপ 
উপদেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমোদ লাভ করিয়া থাকে। 
উপন্যাসকারগণ কবির ন্যায় কল্পনার সহায়তা লাভ করেন। 


২১৪ প্রতিভার পরিচয় । 


কল্পনাবলে এবং প্রতিভাগুণে তাহাদের প্রদর্শিত চিত্রও চিত্ত- 
বিমোহিনী হয়। লোকসমাঁজের প্রথম অবস্থায় কল্পনার আধি- 
পত্য থাকে । কল্পনা যে সকল বিষপ্ন সংগ্রহ করিয়! রাখে, 
উত্তর কালে সমাজের উন্নত অবস্থায় তৎসমুদয়ের মধ্য হইতে 
ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হয়। রামায়ণ বা মহাভারতে 
বাল্সীকি বা ব্যাসের কল্পনাচাতুরী প্রদর্শিত হইলেও, উত্তর 
কালে ত বিষয় হইতে হৃূ্্য ও চন্ত্রবংশের ইতিহাস জানা 
গিয়াছে। হোমরের মহাকাব্য হইতে গ্রীসের পুর্বতন আচার- 
ব্যবহারের বিশদ চিত্র আবিভূত হইয়াছে । কবিকল্পন1 বিষয়- 
বিশেষে ইতিহাসের সহায় হইলেও, উহা! ইতিহাসের উপর 
প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে ন1। ইতিহাসও €কাঁন বিষয়ে 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে না। গ্তার্‌ ওয়াপ্টর স্কট ইতিহাস* 
গ্রাসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপন্যাস লিখিলেও কল্পনার অপ্রতি- 
হত গতির নিরোধ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এ্রতিহাসিক 
ঘটন। লইয়া, উপন্াস প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্ত্ত তিনি 
উপন্যাসে ইতিহাসের চিরন্তন রীতি রক্ষ/। করেন নাই। 
কল্পনাবলে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎ- 
সমুদয় তাঁহার অসামান্ত গ্রতিভার পরিচয় দিতেছে । কবি 
ও উপন্যাসকার এইরূপে কল্পনারাজ্যে বিচরণ পূর্বক পাঠক- 
বর্গকে সর্ধবিষয়ক সৌন্দর্যের সহিত চিরপরিচিত করিয়া 
থাকেন। তাহার প্রতিভাগুণে নিসর্মসৌনদর্ধ্য যেমন পাঠকের 
স্মক্ষে উপস্থিত হয়) মানবহৃদয়ের সৌন্দধ্যও সেইরূপ পাঠ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ২৩১ 


কের অনুভূত হইয়া থাকে । পাঠক এক সময়ে ছুরাচারের 

হৃদয়ের কঠোরভাব দেখিয়া, যখন উহার, অবশ্ঠস্তাবী শোচনীয় 
পরিণামের বিষয় চিস্তা করেন, তখন সেই শোচনীয় পরিণামই 
তাহাকে ধর্্মরাজ্যের সৌন্দর্ধ্য দেখাইয়া থাকে । অপর সময়ে 
তিনি সাধুরৃত্তির মঙ্গলকর কার্ধ্যপরম্পর! দেখিয়া, সাধু ভাবের 
সৌন্দর্য্যে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন । বঙ্কিমচন্দ্র শ্বকীয় 
উপন্যামে সৌনর্ধ্যরাজ্যের গৌরব দেখাইয়া, সহৃদয়দিগের 
গ্রীতি সম্পাদন করিয়াছেন। মানবহ্বদয়ের বিভিন্ন বৃত্তি বিভিন্ন 
অবস্থায় কিরূপ কার্য্য করে, মানব ঘটনাচক্রে পতিত হইলেও 
তাহার পঁ মকল বৃত্তি কিরূপে স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করে; 
ঘটনাবিশেষে বৃত্তিবিশেষের সৌন্দর্য্য কিন্ধূপে পরিষ্ফুট হয় 
বঙ্কিমের উপন্তাস তাহার প্রধান পরিচয়স্থল। কল্পনার 
আবেগে বঙ্কিম কোন কোন স্থলে আন্ষঙ্গিক ঘটনায় অস্থা- 
ভাবিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঘটন! অস্বাভাবিক 
হইলেও তীহার উপন্যানবর্ণিত লোকের হৃদয়গত বৃত্তি 
স্বাভাবিক ভাবে বিসর্জন দেয় নাই?" তরঙ্গময়ী ভাগীরঘীর 
থরতর প্রবাহে ভাদিতে ভাসিতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রণয়- 
সম্তাষণ অস্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্ত প্রতাপ ও শৈবলিনীর 
হৃদয়ের'বৃত্তি যে যে অবস্থায় যে যেকাধ্য করিয়াছে, তাহাতে 
অস্বাভাবিক ভাবের ছাঁয়! পাত হয় নাই। এই সকল বিষয়ে 
বস্কিমের উপন্ামে তাুশ অস্বাভাবিক ভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায় ন৷। 


২৬২ প্রতিভার পরিচয়। 


. কল্পনার নহিত সর্ধদ1 ধর্মভাবের সংযোগ থাক। আবশ্বক । 
ধর্মরাজ্যের চিরন্তন প্রকৃতি অব্যাহত রখিয়!, ধিনি কল্পনা" 
বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার প্রতিভাই লোক" 
সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে । কাব্যে ও উপন্থাসে 
কল্পনার প্রভাবের মধ্যে ধর্মমভাব অব্যাহত রাখাই প্রতিভার 
প্রধান উদ্দেশ্ত। প্রতিভাশালী চরিত্রের পবিত্রতা, সত্যের 
সম্মান, জীবনের সাধু উদ্দেশ, ধর্মের মহীয়লী শক্তি, লোকের 
মাননপটে স্পষ্টরূপে অস্কিত করিয়া দিবেন। তিনি নরহতা?- 
কারী বা সর্বশ্ববিলুষ্ঠনকারী পাঁষণ্ডের চরিত্রেও এরূপ মহান্‌ 
উপদেশ নিবদ্ধ রাখিবেন যে, সেই উপদেশের সহিত এক জন 
বিশ্বহিতৈষী তপশ্বীর অকলঙ্ক চরিত্রের উপদেশও তুলনীয় 
হইতে পারে। অভাবনীয় বিষয়ের স্থঙ্টিকারিণী শক্তি যখন 
পবিত্রভাবের সহিত সংযোজিত হয়, তখন উহ প্রতিভার 
সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । কেবল সছুপদেশ- 
মূলক বক্তা দ্বারা এই.শক্কি প্রকাশিত হয় ন!। উপ. 
ভ্তাসপাঠকালে সাধারণে এইরূপ বক্ততায় বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়া থাকে । উপন্তাসকারকে স্বকীয় কল্পনারাজ্যে পবিত্র 
তার সৌন্দর্য্য দেখাইতে হয়। শিল্পী যেমন চিত্রের যথা- 
স্থানে যথাযণ রঙ্গ, দিয়! লোকের সমক্ষে উহাকে যেন জীবন্ত 
করিয়া তুলেন, উপন্তানকাঁর সেইরূপ ্বকীয় চিত্রের অঙ্কনে 
শিল্পকৌশলের পরিচয় দিবেন। তাহার প্রত্যেক চিত্র উদার 
ও ম্হান্‌ ভাবের দৃষ্টান্তস্থপ হইক্া উঠিবে। পাপের মধ্যে 
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পুণ্যের স্গিগ্ধজ্যোতিক্ন বিকাশ করাও তাহার রচনার একটি 
প্রধান উদ্দেশ্ত। যিনি এই উদ্দেশ্ত হইতে পরিজষ্ট হয়েন, 
তিনি সমাজের শিক্ষাদাতা হইতে পারেন না। জনসাধারণকে 
উচ্চ শ্রেণীর দর্শন, বিজ্ঞান ব! ইতিহাস প্রভৃতির অনুশীলনে 
প্রবর্তিত কর! সহজ নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে সুখপাঠ্য 
উপন্তাসে একান্ত আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে । স্থতরাং 
উপন্তানকারকে সাধারণের ধর্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষমাধনরূপ মহৎ 
কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় । এই মহৎ কর্তব্য থানিয়মে 
সম্পন্ন হইলেই উপন্যাঁনরচন! সার্থক হইয়া থাকে। বঙ্কিমের 
উপন্তাসরচনা এইরূপে সার্থক হইয়াছে। তাহার উপন্তাসে 
মহীন্‌ ভাবের বিপর্ধ্যয় ঘটে নাই) তাহার প্রতিভারাজ্যে 
পাপের জয়ঘোষণা হয় নাই; এবং তাহার স্ষ্টিতেও ধর্ম্াভাবের 
অবনতি দেখা যায় নাই। কেহ কেহ নির্দেশ করেন যে, 
“বিষবৃক্ষে' তিনি কিয়দংশে স্থলিতপদ হইয়াছেন ; কিন্তু অন্তান্ত 
উপন্তামে এ বিষয়ে তাহার প্রতিভার উৎকর্ষ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। তাহার “কষ্খকান্তের উইল এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট 
পরিচয়স্থল। 

উপন্তাসকার প্রতিভাসম্পন্ন হইলে সমাঁজের সকল শ্রেণীরই 
উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিতে পারেন। উচ্চ "শ্রেণীর চিত্র 
যেমন তাঁহার কৌশলময়ী তুলিকায় অঙ্কিত হয়, নিম্ন 
শ্রেণীর চিত্রও সেইরূপ তাহার কৌশলে পাঠকের সম্মুখে পরি- 
স্কট হইয়া উঠে। ইংলগ্ডের লেখকগণ সর্বপ্রথম সমাজের 
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উচ্চ শ্রেণীর বিষয় লইয়া! কবিতা ও উপন্যাস রচনা! করিতেন। 
পরে নিয় শ্রেণীর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। রাজ- 
নীতির পরিবর্তনে সমাজের নিম্নশ্রেণীর অবস্থা যখন পরিবর্তিত 
হয়, নিম্ন শ্রেণীর লোকে যখন মানসিক শক্তিতে উচ্চ শ্রেণীর 
প্রতিযোগী হইতে থাকে, তখন কল্পনাপ্রিক়্ লেখকগণ তাহা 
দের চরিত্রস্থষ্টিতে কৌশলের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েন। 
নিম্ন শ্রেণীর লোকে আপনাদের চরিত্রে এরূপ সৌন্দর্য্য দেখা- 
ইতে পারে যে, উহার সমক্ষে উচ্চশ্রেণীর চরিত্রবান লোকেও 
অবনতমন্তক হইতে পারেন। ইংলগ্ডের উপন্তাকার- 
গণ সময়ের পরিবর্তনে শেষে নিয় শ্রেণী হইতেই আপনাদের 
বিষয় নির্বাচন করেন । ডি ফোর রবিন্সন্‌ শে! এই শ্রেণীর 
উপন্তাস। ক্রমে এইরূপ উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 
পরবর্তী উপন্তাপকারগণ প্র প্রসারিত ক্ষেত্রের সৌনর্য্যসম্পাদনে 
ব্যাপৃত হয়েন। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উচ্চ 
শ্রেণীর বিষয় লইয়! উপন্তাস রচন! করিয়াছিলেন। ক্রমে 
নিয়শ্রেণীর বিষয়ও তীঁহীর বর্ণনীয় হয়। তিনি এই শ্রেণীর 
_সৌন্দধ্যপ্রদর্শনেও আপনার প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় দিয়া- 
ছেন। স্ুুশিক্ষা, সতসংর্গ, উদার জাতীয় ভাব, বংশপর- 
ম্পরায় ধাহ।দিগকে হৃদয়ের মহত্বপ্রদর্শনে প্রবর্তিত করে, 
তাহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য্য সহজেই প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
কিন্ত নিম্ন শ্রেণীর যে সকল লোকের এইরূপ মহৎ অবলম্বন 
নাই, তাহাদের চরিত্রস্থঙ্িতে নিরতিশয় কৌশলের প্রয়োজন 
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হয়। প্রতিভ। সহায় না ছইলে, এ বিষয়ে কৌশল দেখাইতে 
পারা যাঁয় না। বঙ্ষিমচন্ত্র স্বকীয় প্রতিভার সাঁহাঁষ্যে এইরূপ 
চরিত্রস্থপ্টিতে যথোঁচিত কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্বে 
উক্ত হইয়াছে যে, তাহার কোন কোঁন উপন্যাস ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ বিষয় লইয়া লিখিতে হইলেও) তৎসমুদয় শ্তিহাসিক 
ভাবে পরিচিত হয় নাই। তিনি এক থানি এ্রতিহাঁসিক 
উপস্তান লিখিয়া গিয়াছেন। তীহার “রাজপিংহ” ইতিহাসের 
বিবৃতিতে এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের পৌন্দর্য্যে বঙ্গীক্ব 
সাহিত্যে প্রাধান্ত লাত করিয়াছে। 

মধুস্থদনের ন্যায় বঙ্ষিমচন্দ্রও সাহিত্যক্ষেত্রে বীরোচিত 
প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি সংস্কত শব ও সংস্কৃত 
ব্যাকরণের ছুশ্চেদ্য আবরণ হইতে বাঙ্গাল! ভাষাকে বিমুক্ত 
করেন, তখন অনেকে তাহার বিরোধী হইয়াছিলেন, অনেকে 
তাহার রচনার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহার 
উদ্যম ও উৎসাহ নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইস়্াছিলেন, কিন্ত 
তিনি কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই। তরুণবয়সেই তাহার এই- 
রূপ দৃঢ়তার বিকাশ হইয়াছিল । পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি পঠ- 
দাশীয় “সংবাদপ্রভাকরে” মধ্যে মধ্যে কবিত। লিখিতেন। 
একবার কোন নির্দিষ্ট পারিতোধিকপ্রাপ্তির আশায় কবিত। 
লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তীহার কবিত পারিতোধিকের উপঘুক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। “ছুর্গেশনন্দিনীর' পূর্বে তিনি 
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যাছিলেন, কিন্তু তাহা'র অনৃষ্টে এই পুরস্কারলাভও ঘটে নাই। 
ইহাতেও তিনি নিরুদমে হয়েন নাই । “ছুর্গেশনন্দিনী” লিখি- 
বার সময়ে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে তাদৃশ উৎসাহ 
দেন নাই) মুদ্রিত করিবার সময়েও উহা! যথারীতি সংশোধিত 
হয় নাই। এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাহার প্রথম প্রধান 
গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তাহার অসামান্ত কীর্তির 
শৃত্রুপাত ঘটে। পরবর্তী গ্রন্থে তাহার কীর্তি দরিগন্তব্যাপিনী 
হইয়া! উঠে। তাহার যশোরাশি সুদূর পাশ্চাত্য সমাজেও 
প্রসারিত হইয়াছে । তাহার গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ 
পড়িয়া, ইংলগ্ডের পণ্ডিত সম্প্রদায় বিশ্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। 
সমাজ যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, উহার মূলে 
যদি ধর্্ভাঁব নিবদ্ধ ন। থাকে, ধঙ্মোৎপাদ্য সভ্যতার বলে যদি ' 
উহ স্থিতিশীলতার পরিচয় ন! দেয়, তাহা হইলে অতি সামান্ত 
তঘর্ষেই উহার শৃঙ্খল! নষ্ট হইতে পারে। সমাঁজান্তরের সহিত 
উহার সংশ্রব ঘটিলে, দেই সমাজের ভাল বিষয় গুলিও উহাতে 
বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। সুস্বাদু ফলের বীজ অপকুষ্ট 
ক্ষেত্রে রোপিত হুইলে যেমন সেই ফলের বুক্ষ নিস্তেজ ও 
তছুৎপন্ন ফল বিশ্বা হয়, সেইরূপ উন্নত ও উৎকৃষ্ট বিষয় 
উচ্ছঙ্খল সমীজে অবনতি ও অপকর্ষের পরিচায়ক হইয়া উঠে। 
সপ্তদশ শতাবীতে ইংলগ্ডের সমাজ নিরতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়! 
পড়িয়াছিল। ফরাদী সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় এই 
শৃঙ্খলাশূন্ত সমাজে আপনাদের উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে 
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নাই। এ সাহিত্যের স্সিগ্ধভাব ইংলগ্ডের মাহিত্যে অশ্লীল- 
ভাবে পরিণত হইয়াছিল; স্থষ্টিতত্ব শন্বদ্ধে সামান্ত সন্দেহ 
ঘোরতর নাস্তিকভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল; বিয়োগাস্ত 
নাটক আপনার প্রককৃতসিদ্ধ মছান্‌ ভাবে বিসর্জন দিয়াছিল; 
নংযোগানস্ত নাটক অক্ুত্রিম স্নেহ, গ্রীতি ও প্রণয়ের পরিবর্তে 
নিরতিশয় নিলর্জভাবের পরিচয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই 
বূপে ইংলপ্ীয় সমাজের উচ্ছংজ্খল ভাবে ভিন্ন দেশের সাহিত্যের 
উদার ভাব কলঙ্কিত হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাবীতে ষ্টয়াট- 
ংশের সহিত ইংলণ্ডের সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপগত হয়। 
সামাজিক শৃঙ্খলার সুহিত ইংলগ্ডের সাহিত্যও শৃঙ্খলাসম্পন্ন 
হইতে থাকে । যাহার নাহিত্যের শৃঙ্খলাবিধানে তৎপর হুইয়া- 
ছিলেন, তাহারা ইতিহাসে প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া 
সম্মানিত হইয়াছেন। ফরাপী সাহিত্যের বিষয় যেমন এক 
সময়ে ইংলগ্ডের সাহিত্যে বিকৃত হইয়াছিল, ইংলণ্ের 
সাহিত্যের বিষন্ধ আমাদের সাহিত্যে সেইরূপ বিকৃতি 
প্রাপ্ত হয় নাই। এক দিকে ধর্ম্মোৎপাদ্য প্রাচীন সভ্যতা, 
অপর দিকে অনন্ত রত্বের ভাগার, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য 
বঙ্গীয় সমাজের শৃঙ্খল রক্ষা করিতেছিল। নানারূপ 
বিপ্লরবেও এই শৃঙ্খলার মুলোচ্ছেদ হয় নাই। বঙ্কিম 
আপনাদের সভ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং চিরবিশুদধ 
স্কত সাহিত্যের সন্মান রক্ষা করিয়া, ইংরেজী সাহিত্যের 
ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যিনি আপন সমাজের প্রকৃতি 
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বুঝিয়। ভিন্নদেশীয়, উন্নতিণীল সাহিত্যের উৎকৃষ্ট বিষয় 
স্বদেশের সাহিত্যে স্প্রকাশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি । বঙ্কিম বঙ্গীয় সাহিত্যে এইরপ প্রতি- 
তার পরিচয় দিয়াছেন। যাহাদের দূরদর্শিতা নাই, সমাজ- 
তত্বে অভিজ্ঞতা নাই, উৎকৃষ্ট দাহিত্যের সৌন্দর্ধ্যজ্ঞান নাই, 
তাহাদের হন্তে স্বদেশের বা বিদেশের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বিষয়ই 
বিকৃত হইতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যেও এইরূপ 
হুর্দতি লেখকগণ শন্তসম্পত্তিশোভিত ক্ষেত্রে সামান্য তৃণ- 
গুচ্ছের সায় সাতিশয় অসার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। 
বঙ্কিম সাহিত্যের বিশুদ্ধিও গৌরব রক্ষার জন্ত ইহাদিগকে 
কঠোর দণ্ডে শাসিত করিয়াছেন। তাহার কঠোর শাসনে 
অনুরদর্শী লেখকগণ সসন্ত্রমে আত্মগোঁপন করিতেও কুষ্টিত 
হয়েন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য আবর্জনায় শ্রীশৃন্ত ন হইয়া, 
সমুজ্জল বিশুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছে। 

যিনি এইরূপ ক্ষমতায় স্বদেশের জনসাধারণের মনের 
উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তীহাঁর গ্রস্থাবলী যে, 
অবিক্রীত থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। গ্রস্থ- 
বিক্রয়ে তীহার অর্থাগম হইত। কিন্তু তিনি অর্থের মায়ায় 
নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্ধয করেন নাই। গ্রন্থ- 
লিখিত বিষয় পরে মনোনীত ন1 হইলে, তিনি এ গ্রন্থের 
গ্রচারে নিরন্ত থাকিতেন) বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও 
তিনি উহার পুনঃপ্রচার করিতেন না। এই কাঁরণে তাহার 
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সাম্য” পুনঃগ্রচারিত হয় নাই। এক জন প্রসিদ্ধ পুস্তক- 
ব্যবসায়ী নিজ ব্যয়ে উহ মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব করিলেও 
তিনি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাহার 
“বিজানরহ্স্য”ও পুনঃগ্রকাশিত হয় নাই। তাহার প্রতিভা 
সর্ববিষয়ব্যাপিনী ছিল । তিনি স্বার্থের বশীভূত হইয়া, 
সেই প্রতিভা কলঙ্কিত করেন নাই। উপন্যাসের চরিত্রচিত্রে, 
ইতিহাসের দুর্জেয় বিষয়ের উদ্ধারে, গ্রন্থদমালোচনে, ধর্ম 
তত্বের বিচারে, রহস্তের রসবিস্তারে, তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা 
প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্ত তিনি এ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন 
নাই। তিনি রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ? যথো- 
চিত রাজভক্তির সহিত স্বকীয় কাধ্য সম্পাদন করিলেও এ 
কার্যে তাহার সন্তোষ জন্মে নাই। দরিদ্র কেপ্লার বলিতেন 
যে, তিনি সাক্সনি প্রদেশের অধিকারী হওয়! অপেক্ষা আপনার 
্রন্থাবলীর প্রণেত। বলিয়৷ পরিচিত হইতেই ইচ্ছ! করেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রও উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়া অপেক্ষা স্বদেশে গ্রন্থ- 
৯কাররূপে পরিচিত হইতে ভালবািতেন 1 যাহা হউক, তিনি 
যে, মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছিলেন, সহৃদয়সমীজ 
ইহা! কখনও বিস্াত হইবে না । রাজকীয় কর্মে গুরুতর 
পরিশ্রম করিয়াও, তিনি সংযতভাবে মাতৃভাষার 'শ্রীবৃদ্ধিসম্পা- 
দনে অসামান্য উদ্যম ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। চাকরি 
করিলেও তিনি মাতৃভূমির কৃতী সন্তান । সন্তানোচিত কার্যে 
' তিনি আপনার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 
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আমাদের মনে রাখ। উচিত যে, বঙ্কিম আমাদিগহইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয় 
নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ রাখিয়া! গিয়াছেন, সেই সকল 
গ্রন্থ চিরকাল আমাদের সমাজকে আমোদের সহিত 
উপদেশ দ্িবে। কালের পরিবর্তনে এক রাজ্যের পর আর 
এক রাজ্যের আবির্ভাব হইতে পারে, এক জনপদের পর 
আর এক জনপদের অতা্দয় ঘটিতে পারে, এক জাতির পর 
আর এক জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 
সহিত আমাদের এই জাতীয় সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে ন1। 
বিক্রমাদিত্যের রত্রসিংহাসন বিলুপ্ত হইয়াছে, কালিদাসের 
রঘুবংশ, শকুন্তলা! প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত নববিকশিত প্রভাত- 
কমলের ন্যায় নবীনভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া, সহ্ৃদয়দিগের 
প্রীতিবর্ধন করিতেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীও চির দিন 
এই ভাবে থাকিয়!, প্রসন্ননলিল৷ জাহুবীর জল প্রবাহের স্তায় 
লোকের তৃপ্তিসাধন করিবে | 





সমাপ্ত । 


